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বাংলা ভাষার ets 
প্রচারের প্রয়োজন । বহুবিধ বিষয়ে নান! পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 
‘রত্রনাগর গরন্থমালার” উদ্দেশ্য! সকলই রত্ব যাহ! মন ও জীবনকে সারবান করে। 
গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহাধা করিবে বলিদা আগাদের বিশ্বাস । 
সম্পাদক- দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
সুশীল মজুমদার 
মনোজ ভট্টাচার্য্য 


দেবকুমার বন্ধ 
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t 


শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ দত্ত আর রত্বসাগর গ্রন্থমালার কল্যাণীয় 
অম্পাদকগণের আগ্রহে বইখানি প্রকাশিত হল। বইটি - 
লেখার সময়ে পূর্বাচার্ধদের গবেষণালন্ধ কল প্রয়োজন মত - ^ 
নিয়েছি, কোথাও খণ স্বীকার করি নাই। এই ক্ুযোগে 
সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই | 

বইটিতে নতুন কথা৷ বলার চেষ্টা করি নাই; প্রতিষ্ঠিত তথ্য- 
গুলিকেই একত্রে সাজিয়েছি। বিষয়বস্তুর বিশ্যাস-বৈচিত্র্যই 

নতুন, বইখানি বিচারের সময়ে একথা মনে রাখা দরকার | 


জ্রীতারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ SAH, 
কলিকাতা | 
১লা বৈশাখ, ১৩৬৩ | 


|. গিতঝৌ বন্দে 


বাঙল। দেশ 


জাতির পরিচয় তার ইতিহাস আর সাহিত্যে । ইতিহাস দেয় তার কর্মময় 
জীবনের বিবরণ, আর সাহিত্য দেয় তার মানসিক সাধনার রসময় রূপ । 
ইতিহাস দেয় তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যথাযথ পরিচয়, আর সাহিত্য দেয় 
তার ধ্যানালোকে উদ্ভাসিত সত্যের পরিচর। weak কোন জাতিকে জানিতে 
তার ইতিহাস আর সাহিত্যের পরিচয় জানা অপরিহার্য 

মানুষের কর্ম্মম্ জীবন গড়িয়া তুলে তার পারিপাত্বিক। বাইরের প্রকৃতি 
আর চারিপাশের অবস্থা মানবের কর্ম্মকে একটা নিদ্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করার | 
- এই, পারিপাখ্িকের প্রভাব মানুষের অন্তরেও বিস্তার করে, তার চিন্তাধারা, 
তার ধ্যান-ধারণা, তার মনের আধ্যাত্মিক বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে তার 
পারিপার্থিকের উপর। 

তাই, ইতিহাস ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক £ কখনও ইতিহাস স্থষ্টি 
করে সাহিত্য, কখনও সাহিত্য we করে ইতিহাস। ইতিহাসের এক-একটি 
যুগান্তর প্রেরণা জোগায় সাহিত্য স্থষ্টির, আবার সাহিত্য স্থষ্টি করে যুগান্তরের | 

জাতির ইতিহাস আর সাহিত্য যখন এরূপ অন্গার্দিভাবে জড়িত, তখন 
কোনও জাতিকে বুঝিতে হইলে তার ইতিহাসের সঙ্গে তার সাহিত্যকে অনুধাবন 
করিতে হইবে। তাই বাঙলা সাহিত্যের বিচার ইতিহাসের পটভূমিতে না 
করিলে তাহা কোন ক্রমেই সার্থক হইবে না। 

ভারতের তথ। বাঙলার জাতিতন্ব আর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির মিশ্রণ ভারতীয় ভাষাগুলিকে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্য দিয়াছে, 
এই বৈচিত্র্য অনুধাবন করিতে হইলে আগে মিশ্রণের পরিচয় লইতে হইবে। 

জাতিতত্ব আলোচনার fefe নৃতত্ববিষ্ভা। ভারতীয় জাতিসমূহের আলোচনা 
প্রসঙ্গে বাঙালী জাতির উৎপত্তি সন্ধে ধারণা করিতে হইলে আমাদের নৃতত্র- 
faata আশ্রয় লইতে হইবে। 

একশ্রেণীর নৃতত্ববিদ্‌ বিশ্বাস করেন C একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে 
ভারতের ভূ-পৃ্ঠের অনু পরিবর্তন ঘটে এবং সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্বত মাথা 
তুলিয়া দাড়ায় । বে সকল চতুষ্পদ জন্ত সে সময়ে ভারতে বাস করিত তাহারা 
তখন IONS সংগ্রহের জন্ত AMAA পা ছুইটিকে হাতের মত ব্যবহার করিতে 
থাকে এবং কালক্রমে দ্বিপদ প্রাণীতে পরিণত হয়। এই দ্বিপদ প্রাণীই মানুষের 
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PHT | এই মতের সম্থাব্যতা Tee পরিমাণে থাকিলেও বন্তপ্রমাণের অভাবে 
এখন ATT অগ্রাহ হইয়া আছে। 

অধিকাংশ নৃতন্ববিদের মতে ভারতে মানবের আগমন হইয়াছিল বাহিরের 
দেশ হইতে__নরাকার বানর হইতে কোন জাতির মানবের উদ্ভব এখানে হয় 
নাই। বাহিরের দেশ হইতে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতে আসিয়াছে, 
ইহাদের মিশ্রণে ভার্তীর জাতি গঠিত হইয়াছে। 

এই সকল জাতির মধ্যে বাহাদের চিহ্ন এখনও ভারতে পাওয়া" যার, 
তাহাদের মধ্যে সর্ধপুরাতন হইতেছে নিগ্রোমূলোদ্তব নিগ্রোবটু_কোন প্রাগৈতি- 
হাসিক সময়ে ইহারা আফ্রিকা হইতে আরব ও ইরাণ হইয়া বেলুচিস্তানের 
উপকূল ধরিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বাঞ্চলে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে ইহারা বাঙল। ও আফাম হইয়! মালয়, আন্দামান, 
প্রভৃতি দেশে ছড়ার | ইহাদের বংশধরেরা কোন কোন দেশে অতি অল্পপরিসর 
স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছে, ভারতীয় ভাষায় এখন আর ইহাদের 
প্রভাবের চিহ্ন নাই। 

তারপর ও প্রাগৈতিহাসিক যুগেই আসে প্রোটো-_-অস্টীলয়েডগণ। 
ইহার| পাঁলেন্তাইনের পথ ধরিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। 
সমগ্র ভারতে এবং ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশে ইহাদের বংশধরদের দেখা যায়। 
গ্রোটো-অষ্টালয়েডগণ সমগ্র উত্তর ভারত জুড়িয়া সিন্ধু ও sis তীরে উপনিবেশ 
স্থাপন করে। একদল নৃতহ্ববিদের মতে ইহারা ইন্দোচীন বা চীনের দক্ষিণ 
পশ্চিম হইতে আসামের পথে ব্রহ্মপুত্রের গতি আশ্রয় করিয়া ভারতে প্রবেশ 
করে। আর একদলের মতে ইহাদের বাস ছিল ভারতের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর 
অঞ্চলে এবং মেসোপোটানিয়া হইয়! ইহারা ভারতে প্রবেশ করে। 

যাহা হোক, এই জাতি এক বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে এবং 
দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে লইয়া বায়। সম্ভবতঃ, ইহারাই "ভারতে জুম চাষের 
প্রবর্তন করে। ইহা ছাড়া, ধান, কলা, নারিকেল, সুপারি, আদা, হলুদ, লাউ, 
বেগুন, প্রভৃতিরও চাষ করিত। গৃহপালিতের মধ্যে ইহাদের ছিল ঘুরগী। 
হাতীকে পোষ মানাইয়া ইহারা কাজে লাগাইত। কার্পাস হইতে web কাটিয়া 
ইহার! কাপড় বুনিত। ইহাদের গ্রামাশ্রনী সভ্যতার mio এবং মূল ভাষার শব্দ 
ও বৈশিষ্ট্য আধ্য ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছে 1 

আনুমানিক গ্রীষ্ট পূর্ব ৩৫০০ শতকের পূর্বের দ্রাবিড় ‘জাতি ভারতে প্রবেশ 
Wal ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছিল--এক দীর্ঘ কপাল ভূমধ্যনাগরীয়, 


E 


যাহাদের «bn ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় 
আর এক ছিল mW কপাল, বাহাদের বাস ছিল এশিয়া মাইনরে এবং যাহারা 
ছিল আমানয়েড। অবশ্য ইহাদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় জাতিরাই প্রবল ছিল, 
ইহারা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে এবং সুদূর বাঙলা দেশেও ছড়াইয়া পড়ে। 
ভূমধাসাগরায় দ্রাবিড় জাতি ভারতে আসিরা ইহাদের অনুব্তী সমভাষিক 
আরে নয়েডদের সহিত fafa দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিদ্ধপ্রদেশে বিরাট নাগরিক 
সভ্যতা গড়িয়া তোলে। ১এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ মোহেন্-জো-দাড়ো ^e 
হ্রপ্নায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার BRAT কাল BZ AH ৩২৫০-২১০০ 
অন্ধ বলিয়া নিদ্ধারিত হইয়াছে। এই সভ্যতার বিস্তৃতি যে গাঙ্গেয় প্রদেশ পর্য্যন্ত 
হইয়াছিল, তাহার বস্তপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে | 
০. এমোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্নায় প্রাপ্ত বস্তগুলি হইতে সে সময়কার সভ্যতার 
বে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! দেখিয়া মনে হয় বে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার 
কতকগুলি মৌলিক উপাদান এই আ্ধোতর Be ও দ্রাবিড় জাতি হইতে পাওয়। 
গিয়াছে। 
দ্রাবিড়দের পর আধ্যগোষ্ঠি ভারতে প্রবেশ করে। আনুমানিক শ্রষ্ট পূর্ব 
৩০০০ শতকে রুশ দেশের অন্তঃপাতী ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে ইউরোপ ও 
এশিয়া জুড়িয়া যে সমতল ভূমি বিদ্যমান ঘেখানে ইন্দো-ইউরোপীর জাতি 
তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিরাছিল। ইহাদের কতকগুলি উপজাতি 
A দিকে অগ্রমর হইয়া ইরাণে আসে এবং ইরাণ হইতে পাঞ্জাবের পথে ভারতে 
প্রবেশ করে ॥ ইহাদের সহিত আৰ্য্য ভাষ! সর্বপ্রথম ভারতে প্রবেশ করে। 
| ইন্দো-ইউরোগীয় গোষ্ঠির ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ 
করে ; ইহাদের বিভিন্নতার চিহ্ন ভারতের প্রাচীনতম ait ভাষার মধ্যে এখনও 
লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে ছুইটি প্রধান উপজাতির কথা অনুমান করা 
হইয়াছে_(১) নডিক 4 উত্তর দেশের দীর্ঘকার শ্বেত বা গোৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, 
নীলচচ্ষু, সরল নানিক ও দীর্ঘ কপাল, এবং (২) এলপাইন বা মধ্য ইউরোপীয় 
লঘুদেহ, পিঙ্গল বা Surat ও দ্ধ কপাল জাতি। বাঙলা দেশের আধ্য ভাষী 
জনগণ এই ভন্বকপাল আলপীয় শ্রেণীতে ACG | 
আধ্যদের আগমনের ফলে আধ্যভাষ। উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করে; 
প্রোটো-অন্ত্ালয়েড ও দ্রাবিড় উভয়েই আধ্য ভাষা গ্রহণ করে। এই fufqq 
জাতি ও তাহাদের ভাবা মিলিত হইয়া এক নুতন জাতি ও নূতন ভাষ! ee 
করে-_উত্তর ভারতের (ভারতীয় ) আধ্য ভাষা-ভাষী হিন্দু। 
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আধ্যদের পর ভোট-চীন ভারতে আসে। গ্রীষ্ট জন্মের ২০০০ বৎসর 
পূর্বেই চীন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । alacice cem করিয়া ভারতের 
সহিত চীনের বোগ স্থাপিত হয়। আসামে ও উত্তর-পূর্ব বন্ধে ভোটেরা বসতি 
স্থাপন sare ath সভ্যতার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
নাই। 

এইভাবে গঠিত হইয়া ভারতীয় আধ্য সভ্যতা পূর্বের ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ 
করিতে থাকে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা mias হয় | 

ভারতীয় আধ্যগণ ধীরে ধীরে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, 
প্রোটো অষ্টরালয়েড ও দ্রাবিড় গোষ্ঠির যে সকল উপজাতি আধ্যদের সহিত মিশ্রিত 
হয় নাই, তাহারা এই বিস্তৃতির চাপে ক্রমশ আরও পূর্ব ও “দক্ষিণে সরিতে থাকে । 
আধ্যেতরদের প্রতি আধ্যগণের অসীম e ও অবজ্ঞা ছিল; আধ্য সাহিত্যের : 
বহু স্থানে পূর্ব ও দক্ষিণের অধিবাসীদের সম্পর্কে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। 

ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাঙলা দেশে আসিতে আধ্যদের যথেষ্ট সময় 
লাগিয়াছিল। যতদিন তাহারা আসে নাই, ততদিন আধ্যেতর জাতিরা বাঙলায়। 
বাস করিত। ইহাদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ভাষা 
আধ্যদের viu ছিল না বলিয়া আধ্যগণ ইহাদের ua করিত। তরে 
আরণ্যকে সর্বপ্রথম বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়; সেখানে বল! হইয়াছে বে 
বন্গবাসীগণ পাখীর মত কিচির-মিচির করিয়া কথা বলে। 

আৰ্য্য সংস্কৃতি যে বাঙলাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ পাওয়া বায় আৰ্য্য সাহিত্যে । বে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হর, 
তখন আধ্যগণ মিথিলা ATS অগ্রসর হইয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে; 
কিন্ত মগধ ও বঙ্গ তখনও আধ্যপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাই, তখনকার 
আধ্য বিধানে বে কোন কারণে mu, qu, কলিন্ঃ সৌরাষ্ ও মগধ দেশে গেলে 
“পাতিত্য দোষ’ হইবে এবং তার জন্য পুনঃসংস্থার করিতে হইবে। বৌধারন 
তীর ধর্্থত্রে বিধান দিলেন বে বন্ধ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি স্থানে সংকীর্ণ মোণি 
জাতির বাস বলিয়া সেখানে গেলে আধ্যগণ অশুদ্ধ হইবেন, পুনরায় শুদ্ধ হইতে 
এক প্রকার বিশেষ বন্ডের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । অধর্ক বেদ আরও অগ্রসর 
জর-জালা, রোগ-শোককে পূর্ববদিগের অঙ্গ, প্রভৃতি দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা 
হইয়াছে যেখানে কেঁদো কেঁদো বাঘ আছে। বলা বাহুল্য, এই বাঘ রয়্যাল 
বেন্দল টাইগার ছাড়া অন্য কিছু নয়। 

eor বন্দদেশ অধিকারের সঠিক বিবরণ কোন ইতিহাস বা সাহিত্যে 
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পাওয়া যাঁর না বলিয়া ইহার তারিখ fata করার কোন উপায় নাই। একটা 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহার একটা মোটামুটি সময় নিদ্ধারণ করা হইয়া থাকে। 
কথিত হয় যে বিজয় সিংহ নামক “রাট”-দেশীর এক রাজপুত্র সিংহল জয় করিয়া 
সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিরাছিলেন। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানা 
যায় যে ইহা খ্ৰীষ্ট pA ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা । সুতরাং এই কাহিনী যদি সত্য হয় 
তবে S পূর্বব xb শতাব্দীর আগেই আধাগণ বন্দদেশ অধিকার করেন; কারণ 
বিজয় সিংহ নামটি বাঙালী নয় সম্পূর্ণরূপেই আধ্য । 

যাহা হোক, আধ্যদের মগধ ও Xa অধিকারের পর এদেশের অধিবাসীরা 
আধ্যদের ধৰ্ম্ম, রীতি-নীতি, ভাষা ও আচার-ব্যবহার অবলছন করিলেও নিজেদের 
পৃথক সত্বা সম্পূর্ণরূপে বিসজ্জন দের নাই ; অনেকটা বিজেতাদের সহিত বিজিতের 
e সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। কয়েক শতাব্দী পর তাহারা আবার স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠার চেষ্ট] করিয়াছিল; উত্তরাপথের Sater আর্ধদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 
আন্দোলন এবং বিদ্রোহ আর্ত হয়। 

ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের 
wap দিয়া এবং ইহারা প্রসার লাভ করে দেশের আধ্যেতর জাতিগুলির মধ্যে। 
এইজন্য বহুকাল পৰ্য্যন্ত Aerie বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করা 
হয় নাই। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বদ্দমানের নির্ব্বাণ- 
প্রাপ্তির অল্পকাল পরে অনার্ধ্য শিশুনাগ বংশীয় বিশ্বিসার ও অজাতশক্র একচ্ছত্র 
আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন | 
তাহাদের পর মহানন্দের পুত্র xm জাতীয় মহাপন্স নন্দ সিংহাসন অধিকার করিয়া . 
নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিযকুল Fria করিয়া 
একচ্ছত্র wats হইয়াছিলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ BRAS Be YA ৩২৭ 
সালে দ্িখিজয়ী আলেকজেগুার পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা তীরে উপস্থিত 
হন। এখানে তিনি আধ্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত “প্রাসিই” (প্রাচ্য) 
এবং “গন্দেরিভই” ( গঙ্গারাঢ় ) নামে দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের কথা শুনিয়াছিলেন। 
নন্দগণ সিংহাসনচ্যত হইবার পর মৌধ্যবংশের প্রথম নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যখন গ্রীক 
অধিকৃত পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া! মগধ সাত্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন, 
তখন সম্ভবতঃ দক্ষিণ বলে ও দক্ষিণ কোশলে একটি vox রাজা ছিল। 
আলেকজেণ্ডার প্রেরিত রাজদূত মেগাস্থিনিগ চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থানের সময়ে 
প্রাচ্য জগতের বে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার abe অংশ 
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Bata হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় এ সময় গল্পেরিডই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল = 
ইহার সহিত কলিগ রাজ্যের উল্লেখ ছিল এবং ইহার পূর্বসীমা ছিল গঙ্গানদী ৷ 
Sei হইতে নিশ্চিতরূপে অনুমান করা বায় যে রাঢ় ও কলিঙ্গ GO সাত্রাজ্যের 
ws ছিল না; মৌধ্য sudes পরে কলিঙ্গকে অধিকারভুক্ত করেন। 
অশোকের অন্ুশামনে কোথাও বঙ্গের উল্লেখ নাই; কিন্তু তাহার ২য় ও ১৩শ 
প্রধান অনুশাসনে ats সপ্রাজ্যের যে সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝিতে পারা যায় বে রাঢ় ও বন্দ তখন GIG সাত্রাজ্যতুক্ত ছিল না। 

a of শত্াবীর মধ্যভাগে কুষাণ সাত্রাল্য বহু CES ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে 
বিভক্ত হইয়া বার। এই সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল জান! 
যায় না। 

বাঙলা দেশে বীকুড়া জেলায় শুশুনিয়! পর্ধবতপাত্রে বে শিলালিপি আছে ' ভাহা « 
হইতে জানা বায়, Peeatia পুত্র চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক swat নগরের 
অধিপতি vau বিষ্ণুর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন বে 
শুশুনিয়া পর্ববতলিপির চন্দ্রবর্মাকেই awed দিশ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পরাজিত 
করেন। এলাহাবাদ দুর্গমধ্যে অবস্থিত অশোকের শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্ডের বে 
প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে বে সমুদ্রগপ্ত pen নামক আধ্যা- 
বর্তের এক রাজাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন । 

খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র আধ্যাবর্ত অধিকার করেন) সমতট 
(দক্ষিণ বা পূর্ব বঙ্গ ), vate ( সম্ভবতঃ টাকা ), কামরূপ, প্রভৃতি তাহাকে কর 
দিত | গপ্তরাজগণের শাসনাধিকাঁরে গৌড় বঙ্গের নানারূপ ভাগ্যবিপধ্যয় ঘটয়াছিল। 
গুগুগণের পতনে বন্গদেশের রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ; উহাদের মধ্যে কর্ণ- 
স্বর্ণের রাজগণ ছিলেন প্রধান | 

খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে অনেক নূতন শক্তি জাগিয়া 
উঠিয়াছিল এবং গোঁড়বামী আটশত বংসর পরে পুনরায় উত্তরাপথে একাধিপত্য 
বিস্তারের চেষ্টা করে। তখন শশাঙ্ক নামে এক রাজা পূর্বাঞ্চলের অন্ততম অধিপতি 
ছিলেন। এই শশাঞ্কের উল্লেখ ধাণভট্টের হর্ষচরিতে, চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান 
চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং দুইখানি খোদিত লিপিতে পাওয়া যায়। এই সকল 
হইতে জানা যায় যে শশাঙ্ক কর্ণন্বর্শের অধিপতি ছিলেন; তাঁহার অপর নাম ছিল 
wares) ইনি গৌড় ও রাঢ় দেশ অধিকার করিয়া মগধ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন এবং হর্ষবদ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজাবদ্ধনকে নিহত করেন। কর্ণজুবর্ণ 
Warman জেলার অবস্থিত রাঙামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয় | 
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শশাঙ্ক fret পুনর্ভীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য Um 
বৌদ্ধদ্িগকে নির্য্যাতনও করিয়াছিলেন | * 

সপ্তম শতাব্দীর শেষে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক বারংবার 
আক্রান্ত eal গৌড়ীয় cater অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়াও, মগধের 
গুপ্তবংণীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ডের মৃত্যুর পর আর কোন রাজা বোধহয় মগব-গোঁড়- 
বঙ্গে স্বীয় অধিকার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ফলে খ্ৰীষ্টীয় 
অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরাপথের প্রাচ্য খণ্ডে ঘোর অরাজকতা এবং মাৎস্ত হ্যায় 
চলিতে থাকে। 

খাঁলিমপুরে আবিষ্কৃত বর্ম্মপালদেবের তাত্রশাসনে পাওয়া বায় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ 
aie ন্যায় দূর করিবার জন্য বপ্যট নামক রণকুশন ব্যক্তির পুত্র গোপালদেবকে রাজা 
নির্ধাচিত করিয়াছিল। ইহা আনুমানিক গ্রীষ্টীয় ৭৫০ mv মধ্যে ঘটে । 
গোপালদেব পাল বংশের প্রথম রাজা। তাহার রাজ্যকাল হইতে মগধ, গৌড় ও 
বঙ্গের পাঁল-সাঘাঁজোর ইতিহাস আরম্ভ হয়। পাল রাজগণ এক বিশাল ব্ঘ-রাজ্য 
স্থাপন করিয়া দেশকে সঙ্ববদ্ধ ও সুশাসনিত করেন, আধ্যভূমের রাজগণের প্রথা 
অনুসরণ tal তাহারা সাহিত্য ও শিল্পকলার সমৃদ্ধি সাধনে যত্ববান হইয়াছিলেন। 
কবি ও শিল্পী তাহাদের রাজনভা অলঙ্কৃত করিতেন | পাঁল-রাজগণের আশ্রয়ে 
সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত নামক কাব্য বচনা করেন। পাল বংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের 
নাম বাঙলা! ধর্মমন্গল কাব্যে পাওয়া যাঁয়। 

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনার শর্ধপ্রধান অন্তরায় 
উপাদানের অভাব। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাবে প্রাচীন পুঁথি নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে ; লৌকিক প্রসিদ্ধি বা প্রবচনে অনেক কাব্যের নাম উল্লিখিত আছে, কিন্ত 
তাহাদের নিদর্শন আজও পাওয়! যায় নাই। 

ইহা ছাড়াও আর একটা কারণ আছে। ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে 
আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন সাহিত্য ধারার সহিত যোগাযোগ fum 
করিয়া ফেলেন। সেই সময় অনেক পুঁথি এরূপক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়, যেখানে কখনও 
বর্ণভ্ঞান প্রবেশ করে নাই। কোথাও এগুলি অনাবস্তক বিবেচনায় অনাদরে 
গৃহকোণে জনা হইয়াছিল, কোথাও বা প্রাচীন suec" পূজিত হইতেছিল। 
বাঁকুড়া জেলার এক রজক গৃহের চাল হইতে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে শ্রীকুষ্ণকীর্ভনের 
পুথি আবিষ্কৃত হইয়া atem সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করে। 
নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালায় এইভাবে বৌদ্ধ গান ও দোহার পুথি পাওয়া যায় 
এব: বাঙলা ভাবার ধারা নিদ্ধারণে একটি অমুল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। 


1 


স্থৃতরাং অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন উপাদান লইয়া যতই বৈজ্ঞানিকভাবে বাঙলা ভাষা 
ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা যায়, নৃতন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন সিদ্ধান্তের 
পরিবর্তন ঘটতে ace) যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য হইলেও অভ্রান্ত বস্ত 
প্রমাণের অভাবে. অনেক জিনিষই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না, গ্রহণ 
করিতেও বাধে। 

তথাপি প্রচেষ্টার অন্ত নাই ; পূর্ব্বাচাধ্যগণের গবেষণা অনুগামীদের পথ সুগম 
করিয়াছে। একদিন বাঙলার ইতিহাস amity হইয়া, উঠিবে বলিয়া এখন বিশ্বাস 
করা aa | 

বাঙলা! দেশের ইতিহাসের বতটুকু আমরা পাইয়াছি, তাহাকে আধ্যপ্রভাবিত 
বলা চলে।. আৰ্য্যনভ্যতার চাপে পড়িয়া বাঙলার আধ্য-পূর্ববর্তী অধিবাসীদের 


কথা__তাহাদের জীবনযাত্রা, তাহাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ey als . 


ইতিহাসের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে এরূপ মনে হওয়াই 
স্বাভাবিক যে, বাঙলার ইতিহাস 'আধ্যসভ্যতারই ইতিহাস ; ইহাতে আধ্যেতর 
উপাদান একেবারেই নাই | 

বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ও একই কথা । ডাঃ স্তুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া বাঙলা ভাষার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। বাঙল! 
ভাষার বিষয়ে কোন আলোচনা করিতে গেলে তীহাকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বে বাঙলা ভাষার ইতিহাস রচনা 
করিয়াছেন, তাহাকে এককথায় বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয় বে বাঙলা দেশে 
প্রচলিত আধ্যপ্রাকৃতসন্ভৃত কথ্য ভাষার ইতিহাস। বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু 
শব্দের অন্বন আধ্য ভাবার নিরিখে করা হইয়াছে ; যেগুলির ব্যাখ্যা করা যায় নাই, 
কেবল সেগুলিকে দেশী আখ্যা দেওয়া হইরাছে। এই দেবী কথাটির অর্থ, বাংলা 
দেশের আধ্য পুর্ববন্তী অধিবাসীদের ভাষা হইতে গৃহিত। 

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কেবলমাত্র কণ্েকটী শব্দের অবস্থিতি 
কোন ভাবার উপর অন্ত ভাষার প্রভাব নির্ধারণের গুরুতর প্রমাণ নয়। তাহা 
হইলে সকল আধ্যভাষাকেই এক বলা যায়, কারণ কতকগুলি শব্দ প্রায় সকল 
ভাষাতেই একইরূপে প্রচলিত আছে ; সংস্কৃত মাতৃ, পিতৃ শব্দের সহিত লাতিন 
Meter @ Pater, গ্ৰীক Mater ও Pater, জার্সান Mutter ( মুতর ) 
ও Vater (কাতর), ফরাসী ere ও Pere শব্দের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কাজেই 
ভাষার বাগ্মিধি ও ব্যাকরণের বিশ্লেষণ দ্বারা এক ভাষার উপর অন্ঠ ভাষার প্রভাব 
প্রমাণ করা অনাবগ্ঠক | 
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আধ্যগণ যে ভাষা লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া 
যায় খথেদের সুত্রগুলিতে। এই ভাষার নাম ছন্দস, অর্থাৎ বৈদিক কবিতার 
st) খথেদের সুত্রগুলির মধ্যে একাধিক ভাষাগত বৈচিত্র্য দেখা বার বলিয়া 
অনুমান করা হইয়া থাকে যে আধ্যগণের এদেশে আগমন একসঙ্গে হয় নাই; 
বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দলে তাহার! আসিরাছিল । প্রথম দল ও দ্বিতীয় 
দলের আগমনের মধ্যে সময়ের এরূপ ব্যবধান ছিল বে উভয় ভাষার পার্থক্য 


লক্ষণীয় ভাবে ফুটিয়া উঠে ax তাহা সুক্তগুলির মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট । 


আধ্যগণের প্রসারের সঙ্গে ACA তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও প্রসার লাভ 
করিতে থাকে । কোথাও ইহ! অবলীলাক্রমে প্রতিষ্ঠিত sa, কোথাও আধ্যেতর 
আদিম অধিবাসীদের প্রবল বাধায় সরিয়া আসিতে বাধা হয়। ইহার ফলে 
ভারতবর্ষের ভাষা ও সংস্কৃতি দুইটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে ;_ উত্তর 
ভারতের আধ্য-প্রভাবিত ভাষা ও সংস্কৃতি ও দক্দিণ-ভারতের আধ্য-প্রভাৰ 
বত দ্রাবিড় cotta ভাষা ও সংস্কৃতি । অবশ্য কালক্রমে আদান-প্রদানের ফলে 
উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করিয়াছে 

কিন্ত যেসব অঞ্চলে আৰ্য্য ভাবা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেখানের আধ্্য 
পূর্ববর্তী আদিম আধবাসীরা আধ্যদের মানিয়া লইলেও সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন 
দেয় নাই ; তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়াই আধ্য ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত 
মিলিত হয়। ফলে আধ্যতাষা ও WATS এই আধ্যেতর জাতির অনেক 
বৈশিষ্ট্য মিপিয়া যায়। আধ্যগণ এই মিশ্রণকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই ; এই 
নবজাত ভাষাকে তাহারা ize অর্থাৎ ইতরজনের ভাষা বলিয়া অভিহিত 
করে। (অবশ্ত ইহার বিকল্প অর্থও দেওয়া আছে, যথা প্রকৃতি হইতে জাত 
সরল, সহজ শ্বাভাবিক ভাবা ) এবং এই ভাষায় বাহার কথা বলে তাহাদিগকে 
অন্ত্যজ অর্থাৎ হীনকুলো্তব সংস্কারবজিত বলিয়া ali করিতে থাকে। 

এদিকে "eats ora সংস্পর্শে দেবভাষা কলুষিত হইতেছে দেখিয়া এই ভাষার 
পবিত্ৰতা রক্ষার জনত 'আধ্যগণ চেষ্টা আরম্ভ করে। বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি 
এই ভাষাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিলেন ; ইহার জন্য বিবিধ নিয়ম তাহার “অষ্টাধ্যায়ী” 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন হইতে এ ভাবার নাম হইল সংস্কৃত অর্থাৎ 
refined ; ইহা শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর ভাষা। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতে 
দেখিতে পাওয়া বায় যে সমাজের অভিজাত শ্রেণী এই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার 
করিতেছে, কিন্ত ভৃত্য প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাতেই কথাবার্তা কহিতেছে ; এমন 
কি অভিজাতশ্রেণীর স্ত্রীলোকের ও রাণী-মহার৷ণীরা প্রাক্ৃতেই কথা কহিয়াছেন। 


E 


সংস্কৃত ভাষাকে নিয়মবন্ধ করার ফলে ইহার পবিত্রতা রক্ষা হইয়াছে, সন্দেহ নাই ১ 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রনারও রুদ্ধ হইয়া বার। ফলে, পাণিনির সময়ে ভাষা 
যেরূপ ছিল আজও সেইরূপ আছে | 

অপর দিকে, কথ্যভাবা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন বাত্রার নিত্য 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে থাকে বলিয়! ইহার গতি রুদ্ধ হয় নাই; বরং আবশ্যক 
মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দ্বারা নব নব at লাভ করিয়াছে 1 কথ্যভাবার 
সতেজ গতি ও প্রকাশ-ক্ষমতা AAS ভাষা পন্থীর সহজেই স্বীকার করিয়া 
লইয়াছে এবং প্রয়োজন মত SHS হইতে শব্দ আহরণ করিয়া উহাকে সংস্কৃত 
শব্দের মত রূপ দিয়! free বলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে [ তুলনীর-_প্রারুত পুত্তল 
শব্দ যাহা শিশুগণ খেলার পুতুলকে পপুত্র_সম্বোধনে ব্যবহার করিত, তাহাকে 
‘পুত্তলিকা’ রূপে ARS গ্রহণ করা হইয়াছে পুতুল বুঝাইতে ]। অবশ্য 
কথ্য-ভাষার এই প্রসার তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই ; কথ্যভাষায় «ita গ্রন্থ 
রচনার বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিদ্দেশ দিয়! এই ভাবার জনপ্রিয়তা রোধ করিবার চেষ্টা যথেষ্টই 
হইয়াছে | কিন্ত কিছুতেই কোন ফল দেখা যায় নাই; কালতরদদ কেহই রোধ 
করিতে পারে না। ^ 


ভারতবর্ষের আধ্য-অধিরুত অঞ্চলের এক একটি অংশে কথ্যভাঁব| সেখানকার 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে এক একটি অন্পবিস্তর স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে, বর্তমান বাঙল। 
ভাষা এইরূপ একটি কথ্যভাষার বংশধর | কিন্ত এখানেও সংস্কৃত ভাষাদ্ব'রা 
ইহার কঠরোধ করার চেষ্টার m হয় নাই। অংস্কৃতদ্র গণ্ডিতগণের অভি- 
ভাবকত্বে বাঙলা ভাবা ক্রমশ দ্রবোধ্য হইয়া উঠিতে থাকে ; যখনই কেহ সেই 
ভাষায় কথ্যভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছে, 
সে weft ও উপহানের পাত্র হইয়াছে। কিন্তু এখানেও সেই একই 
enl; কালতরঙ্গ Gu হয় নাই, syste জয়যুক্ত হইয়াছে। বাঙলা ভাবা 
সংস্কতের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বসাধারণের সম্পদরূপে আদর লাভ 
করিয়াছে। 

Aes ভাষাভাষী অশিক্ষিত জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ফলে সংস্কৃত 
ভাষার বহু শব্দ পরিবর্তিত রূপ লাভ করে; অবশ্য এই পরিবর্তন ভাষাতন্বের 
নিয়ম অন্ুসারেই হইয়াছে । কিন্তু ইহার সকল স্তরের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। 
তুলনামূলক ভাষাতত্বের সাহাব্যে ইহাদিগকে অনুমান করিয়া লওয়! হইয়াছে। 
এই পরিবর্তনের একটি মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত রচনা করিয়াছেন ডাঃ সুনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাই এখানে যথাযথ উদ্ধত কর! হইল :— 
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রবীন্দনাথের ‘সোনার তরী” কবিতাটির দুইটি লাইন আধুনিক বাঙলায় প্রকাশ: 


করিলে এইরূপ দাড়ায়_ 
গান্‌ গেয়ে না” বেয়ে কে আনে পারে, 


দেখে যেন (জ্যানো ) মনে হয়, চিনি ওরে। 
আনুমানিক ১৫০০ গ্রীষ্টাবের মধ্য যুগের বাঙলায় ইহা এইরূপ ছিল_ 
গান গায়! ( গাইহা ) নাও বায়্যা (বাইহা ) কে 
আন্তে (আইসে ) পারে, 
দেখ্যা C দেইখ্যা ) জেন অ ( জেন্হ, জেহেন ) 
মনে হোএ চিনী (চিন্‌ হীয়ে ) 
ও আরে (ও হারে ) ! 
- আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন বাঙলাঁয় ইহার রূপ ছিল_ 
গাণ গাহিঅ নাব বাঁহিঅ কে 
আইশই পারহি, 
দেখিআ জৈহণ মণে ( মণহি ) হোই 
| চিন্হি অই ওহারহি | 
আনুমানিক ৮০০ খ্রীস্টাব্দের মাগধী অপভ্রংশে ( মাগধী অপত্রংশের কোনও 
সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়! যায় নাই ; অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার অপজংশ পাওয়া গিয়াছে 
বলিয়া এবং মাগধী আকুতের প্রসারকে নুসঙ্গতরপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে 
L বলিয়া তুলনামূলক ভাষাতত্বের মাহায্যে ইহারও অপজ্রংশ অবস্থার কল্পনা করিয়! 


» 
লইতে হইয়াছে। ) 


L) 


গান গাহিঅ ata বাহিঅ কই (কি) 
আবিশই পারহি ( পালহি ), 
দেকৃখিয় জইহণ" (জইশণ” ) মণহি হোই 
* চিণ হিঅই ওহঅরহি ( ওহঅলহি ) 
আনুমানিক ২০০ গ্রীষ্টাব্দের মাগনী গ্রারুতে ইহার রূপ 
গাঁণং গাধিঅ ( গাধিত্তা ) নাবং বাহিঅ 
(বাহিভ্তা ) কগে ( কএ, কে ) আবিশদি 
পালধি ( পালে), 
দেকৃখিঅ ( দেকৃখিত্তা ) জাদিশণং মণধি 
হোদি (ভোদি ) for fe অদি 
অমুশ শ কলধি (=অমুশশ কদে ) | 
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আন্গমানিক ৫০০ খ্ৰীষ্ট পূৰ্ব্বে আদি যুগের প্রাচ্য প্রাকৃতে সম্ভাব্য রূপ ছিল-_ 
গাণং গাথেত্বা নাবং বংহেত্বা ককে (কে) 
আবিশতি পালধি (পালে ), 
দেক্থিত্বা বাদিশং (বাদিশনং ) মনধি (মনসি ) 
হোতি ( ভাতি ) চিণহিয়তি SUM * কতে। 
আঙ্গমানিক ১০০০ Sie পূর্বের বৈদিক ভাষাতে ইহার রূপ হইবে 
গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহ্রিত্বা কক, (কঃ) 
আবিশতি পারধি ( =পারে) 
ৃক্ষিত্বা ( —081) যাদৃশম্‌ মনোধি (মনসি) 
ভবতি here অমুষ্য কৃতে 
(-অদৌ-অস্মাভির জ্ঞায়তে )। 
এই পদ্ধতিতে বৈদিক ভাবা হইতে যে কোন আধুনিক ভারতীয কথাভাষার 
প্রসারের বিভিন্ন অবস্থা fated করা যাইতে পারে। ভারতীয় আধ্যভাষার বশ 
ABH এইভাবে রচনা করা যাইতে পারে | 


বাঙাল লিপি 


কথার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়ে মান্য অনেক দিন-ই নিশ্চিন্ত 
ছিল। fee ক্রমে সে "yea ক’রলে যে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এমন 
অনেক বিষয় আসে বেগুলি তার স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকলের স্বতি-শক্তি 
সমান নয় ; অনেকেই কোনও কিছু বেশি দিন মনে রাখতে পারে না। তাই 
"fes উপর নির্ভর “করে আমাদের অনেক সময়েই ঠকতে হয়। এজন্য মানুষ 
এমন একটা কিছু উপার বার করার চিন্তার মন দিল যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য 
নিজের মনে রাখা যায় এবং ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের অবগতির জ রেখে যাওয়া যায়। 
মান্নষের 'অভাব-বোধ-ই আবিষ্কারের জনক বলে ইংরাজিতে পবাদ-বাক্য আছে। 
WAR এই অভাব পূরণের জন্যই মানুষের দ্বার! লিপি-কৌশল আবিদ্কৃত হয়েছে | 

মান্গৰ যেমন একদিনে অতি সহজেই কথার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করতে 
সমর্থ হয় নি, সেইরূপ একদিনেই cUm সাহায্যে মনের কথা লিপিবদ্ধ করতে 
পারেনি ১ আরম্ভ এবং স্থচনা অতি স্থূল আকারেই হয়েছিল। 

মানুষের লেখার প্রথম প্রয়াস চিত্রের আকারে প্রকাশ পায়। কতকগুলি 
স্থূল দ্রব্যের অথবা প্রাণীর ছবি দেয়ালের গায়ে অথবা পাথরের উপর কুঁদে মানুষ 
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“লিখতে শিখেছিল। কিছুদিন এ দিয়েই বেশ কাঁজ চলতে থাকে, কিন্ত এই 
পদ্ধতিকে অবলম্বন করে মানুষ বেশিদিন খুশি থাকতে পারে নি। এই উপায়ে 
সে তার মনের সব কথা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে না পারায় এর চেয়ে সহজ 
এবং উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে প্রতীকের সাহায্যে 
লেখা আরম্ভ হয়। কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় ও প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারের 
সামগ্রী” বথা__তীর, কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতির প্রতীক কাজে লাগে ; ঘেমন খনন- 
কাৰ্য্য বোঝাতে কোদালের চিত্র ব্যবহার সুরু হয়} ০ 

প্রতীক সাহাধ্যে ভাব প্রকাশের অনেকট! সুবিধা হয়েছিল। যেমন, 
হরিণ শীকার করা বোঝাবার জন্য হরিণের গায়ে একটা তীর এঁকে দিলেই কাজ 
হরে ঘায়। এই জাতীয় চিত্র-লিপি বিশেষভাবে প্রসারিত এবং পরিণত করেই 


চীন দেশে লেখার কাজ এখনও কুষ্টুভাবে সম্পন্ন SUE | সেখানে "দরজা বন্ধ আছে”, ; 


‘বাগানে ফুল ফুটেছে’, অথবা Um উঠেছে’, কেবল একটি চিত্র-রেখায় লেখা ata | 

এই প্রতীক চিত্র-লিপির গোণ ফল আরও অনেক দুর-ই এগিয়েছিল। এই 
পদ্ধতি থেকেই মানুষের মনে বর্ণমালা স্থষ্টি করার ধারণা জন্মার। প্রতীক-চিত্রের 
সাহায্যে কাধ বুঝান যায়, তখন গ্রতীকদারা শব্দও তো বোঝান সম্ভব, এই বিশ্বাস 
মানুষের মনে উদর হয়। এই বিশ্বাসবশে বহুদিনের বহু পরিশ্রম এবং একান্তিক 
চেষ্টার ফলে আসাদের বর্ণমালার উৎপন্তি হয়েছে | 

2 পূর্ব তৃতীয় শতকে ভারত-সম্রাট ধর্মপ্রাণ মহারাগ অশোক বোদ্ধধ্ম্ 
প্রচারের জন্য বুদ্ধদেবের কতকগুলি বাণী ও নির্দেশ নানা স্থানের পাহাড়ের গায়ে 
লিখিয়েছিলেন। যেগুলি আজও সেই অবস্থায় আছে এবং জনসাধারণের কাছে 
অশোকের স্থৃতি আর বৌদ্ধধর্মের পরিচয় অমর করে রেখেছে । অশোক যে কি 
লিখিরেছিলেন তা অনেকদিন পর্যন্ত জানা যায় নি, কারণ সেখানে ca লিপি ব্যবহৃত 
হয়েছিল সেগুলিকে কেউ চিনতেন না। শ্রীষ্টীয় ১৮৩৭ সালে জেমস্‌ প্রিন্সেপ, 
নামে একজন ইংরাজ এই অশোক-অঙ্গশাষনগুণির পাঠোদ্ধারি করেন। তখন 
জানা যায় বে ওগুলি ব্ৰাহ্মী লিপিতে লেখ! হয়েছিল এবং যেহেতু এই অন্শাসন গুলির 
পূর্বেকার কোনও লেখার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি, সুতরাং ব্রাহ্মীকেই 
ভারতবর্ধের প্রাচীনতম বর্ণমালা বলে ধরা হয়েছে। এই ক্রাঙ্মীলিপি-ই ভারতীয় 
বর্ণমালানমূহের মধ্যে অধিকাংশের মাতৃস্থানীরা, এবং আমাদের বাঙলা লিপিও এই 
ব্ৰাহ্মী থেকেই এসেছে। 

ব্রা্দীলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে ছ'রকম মত আছে--(১) ফিনীশিয়া দেশের 
লিপির wi ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই লিপি গঠন করেন। 
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(3) মোহেন্জো-দড়ো ও হ্রপ্লায় আবিষ্কত মুদ্রা বা শীল-মোহরে বে লিপি 
পাওয়া গিয়াছে, তা সম্ভবতঃ কোন অনার্ধ ভাবায় লিখিত; এই চার হাজার 
বছরের প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি। তবে এই ভারতীয় প্রাচীন 
'অনাধ লিপি থেকেও প্রাচীন ভারতীয় আর্য লিপির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। 

ail লিপির গঠনপ্রণাণী সরল, এর বর্ণগুলির মাথায় কোনও মাত্রা-রেখা নাই। 
এগুলিকে গঠনের দিক দিয়ে বিচার করলে ভাঙ্বর্-শিল্পের-ই অন্তর্গত বলা যেতে 
পারে; যেন কতকগুলি আলাদা আলাদা নক্সা আকা হয়েছে | 

atl একদিনেই ভারতের একমাত্র লিপিতে পরিণত হয়নি; একে অনেক 
দিন ধরে অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই যেতে হ'য়েছে। রাজা অশোকের 
সমরেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পারন্তের একিমেনিরান সাম্রাজ্যে প্রচলিত 
খরোইী নামক সেমিটিক লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল; কিন্ত দেশের রাজা ব্রাঙ্গীকে 

© গ্রহণ করায় এটা ক্রমশঃ লোপ পার । 

কুবাণদিগের রাজত্বকালে ত্রাঙ্গী লিপির গঠনে সামান্য একটু পরিবর্তন 
দেখা বায়। কিন্ত মোটের উপর এগুলি ছিল চওড়া অপেক্ষা লঙ্বাই বেশি। গুপ্ত 
রাজবংশের সময়ে [m TA ও চৎড়ায় সমান দাড়ায় এবং প্রত্যেক অক্ষরের মাথায় 
মাত্রার মত রেখা দেখা যায় । 

যতই দিন যায়, ব্ৰাহ্মী লিপিও লেখার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে spy 
সামান্য পরিবর্তন সাধন করে। এই পরিবর্তন আবার দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের হয়েছিল। এই wy GE ৭ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের ত্রাঙ্গী লিপির 
er দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মী লিপির পার্থক্য দেখলে ধারণা করা খুবই কঠিন হত 
বে দুটিই একই লিপির পরিণতি ॥ এই সময়ে sal লিপির নিদর্শন চীন এবং 
জাপানে প্রচুর পাওয়া যায়। সেখানকার প্যাগোড৷ প্রভৃতি ধর্ম্মমন্দির এই লিপিতে 
লেখা সংস্কৃত মন্ত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে | 

সম্াট হর্ষব্ধন ৩৪৮ Avice মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। এর পর উত্তর ভারতে 
কিছুদিন ধরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন চলেছিল | এই সময়ে রাজনৈতিক এঁক্যের 
অভাবে যেমন একদিকে সামাজিক QUUS অভাব দেখা দিয়েছিল, তেমনই 
লিপিও ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রাজ্যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রায় ৭ম ও ৮ম 
শতাব্দীতে তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক লিপি উত্তর ভারতে প্রচলিত হয়েছিল :— 

(১) শ্রীহর্যলিপি_-গুজরাট, রাজপুতানা এবং বুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশে 
প্রচলিত | 

(a) শারদালিপি_ পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে প্রচলিত। 
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(৩) কুটিললিপি__বুক্তপ্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলে, বিহারে, বাঙলায় oR উড়িব্যার 
প্রচলিত) 

এই তিন জাতীর লিপি থেকেই আধুনিক Sea ভারতীয় লিপিগুলির জন্ম 
হয়েছে। Sat থেকেই দেবনাগরী লিপির উৎপত্তি। এই লিপি এখন সমগ্র 
ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচলিত এবং ইহাকেই ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার বাহনরূপে ব্যবহার 
করবার প্রস্তাব হয়েছে । এই লিপি রাজপুত wifes গ্রহণ করেছিল এবং 
হিন্দুযুগে রাজপুতেরাই ভারতের ইতিহাস উজ্জল করে সেই সময় থেকেই হিন্দুর 
জীবনের সন্দে এই লিপি অচ্ছেন্য হয়ে গিয়েছে | 

শারদা লিপির সঙ্গে দেবনাগরীর প্রভাব যুক্ত হয়ে পাঞ্জাবের গুরমুখী লিপি 
স্থষ্টি করেছে। 

কুটিল লিপি থেকে নেপালের নেওয়ারী ও ইৈথিল-বন্দ লিপি এসেছে । 
?a ie ও বাঙল! গত তিন শতাব্দীর মধ্যে আলাদা হয়েছে । বাঙলা লিপি থেকে 
আবার অসমীয়া ও উড়ির। লিপির উদ্ভব। 'অসনীয়ার সঙ্গে বাঙলা লিপির খুব 
পার্থক্য নাই। কিন্তু উড়িয়া লিপির আক্কৃতি দেখলে বাঙলা লাপর সঙ্গে এর 
সম্বন্ধ পাওয়া কঠিন এর কারণ সম্ভবতঃ 'এই বে বালার যা দ্বারা লেখ! হয় তার 
মুখটি সরু এবং কোণ-বিশিষ্ট ; এই জন্য বাউল! লিপির কোণগুলিও সরু? 
উড়িষ্যায় যা দিয়ে লেখা হয় তার মুখটি মোট! এবং কোণ নাই ; এই জন্য উড়িয়া 
লিপি গোলাকার। এমন কি অক্ষরের মাথায় মাত্রাগুলিও গোল না করলে 
লেখা যায় ন!। লিপির পরিব্নচিত্র দেখলে এই রূপান্তর অনেকটা বুঝা যাবে। 

মহামহোঁপাধ্যার ৮হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে বাঙলাভাষ|য় লেখা 
প্রাচীনতম "pue লইয়া! আসেন » ইহা হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় 
বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে বন্দীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। এগুলি 
ষ্টার দশন-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে | 

চর্ধাকারগণের মধ্যে দিদ্ধাচা লুইপা বা লুহিপাদ আদি’ frat নামে খ্যাত। 
তিনি অতীশ বা দীপদ্ধরের সমসাময়িক এবং দুজনে একত্রে “অভিষময়-বিভদ* 
নামক বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। অতীশ ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে 
তিববতে যান! কাজেই, বৌন্ধগানগুলির রচনার প্রাচীনতম কাল ১০ম শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে ধরা যায় । আবার কৃষ্ণাচার্যের বা কাঁহুপাদের পদ আছে ; Stata 
নামও অনেক স্থলেই পাওয়া গিয়াছে | সকল কৃষ্ণাচার্ইই এক ব্যক্তি কিনা সন্দেহ | 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুস্তকাগাঁরে “হে বন্র-পঞ্জিকা যোগরত্রমালা” নামক 


তবে CAS 
রচয়িতার নাম পশ্ডিতাচার্য শ্রীকাহুপাদ বলিয়া পাওয়া যার, 


পুস্তকখানিতে থে 


১৬ 


তাহাই চধারচয়িতার নাম বলিয়া মনে হয়। এই পুস্তক মগধের রাজা গৌবিনপালের 
৩৯ বৎসর বয়দের সময়ে লিখিত। ইহা ঠিক হইলে উহাকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 
বলিয়া ধরিতে হইবে । সুতরাং চর্ধাকার ক্বঞ্চাচার্যপাদকেও আমরা ১২ শতাবীর 
শেষভাগে ফেলিতে পারি। এই বিচারে চর্ধাপদগুলির রচনাকাল গ্রী্ঠীয় ১ম 
শতকের ২য় ভাগ হইতে ১২শ শতকের শেষভাগের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। 
এই সময়ে বাঙলার রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। এই পুস্তকখানিও বৌদ্ধ 
সহজিয়াঁদের গ্রন্থ । E 

এই পুস্তকের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বাঙলাভাষায় লেখা । কিন্তু এই ভাষা লইয়া 
কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়। গ্রন্থের fe বিষয় যেমন একটা যৌগিক পদ্থার 
sp রহস্ত, ভাষাটিও তেমনি রহস্তাবৃত। অনেকে ইহার নাম দিয়াছেন ‘সন্ধা! ভাষা” ; 


০ অর্থাৎ ইহা সন্ধ্যার ন্যায় আলো-আধারি-_কিছু বুঝা যায়, কিছু যায় না । বাস্তবিক 


পক্ষে; অনেক সময়ে ইহাদের বাঁহিক রূপের মধ্যে বিশেষ সঙ্গত কোনও অর্থ 
পাওয়া ata না। কিন্ত গুহা অর্থ ধরিতে পারিলে সাধন-বিষয়ক নানা ex 
জানিতে পারা যায়। অনেকে বলেন ভাষাটি সন্ধা অর্থাৎ Intentional 
language ! 

অনেকে আবার ইহাদের মোটেই বাঙলাভাষা বলিয়। স্বীকার করেন bd কেহ 
কেহ ইহাদের cies, অপজ্রংশ, প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন ; কেহ কেহ এগুলিকে 
আবার পশ্চিম-মাগবীর লক্ষণাক্তান্ত এবং পশ্চিম-মাগধীর বর্তমান প্রচলিত ভাষা- 
গুলিরই আদদিরপ বলেন। কিন্তু ডক্টর স্ুনীতিৰমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন বে 
এই পদগুলির ব্যাকরণ, মধ্য-বাল! এবং বর্তমান-বাঙলার সহিত ইহার ক্রম 
বিবর্তনের নিয়মিত এবং সুস্পষ্ট সংযোগ দেখিয়া ইহাদের প্রাচীন বাঙলারই খাঁটি 
নিদর্শন বলিয়া মনে হয় । 

স্থুনীতিবাবুর মতে চর্যাপদের ভাষা পশ্চিমবদের প্রাচীন ভাষার খাটি নিদর্শন t 
তবে aq হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের প্রভাবে শৌরসেনী tea 
সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল,_ইহারই ফলে দোহাপদের ভাষার 
উপরেও মাঝে মাঝে শৌরসেনীর প্রভাব দেখা যায় এবং কখন 9 কখনও মধ্যযুগের 
সাহিত্যিক প্রারুতেরও প্রভাব লক্ষিত হয়। 

দোহাগুলি পড়িলে মনে হয় যে বাউলাভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহারের এই বোধ 
হয় প্রথম প্রয়াস। সেইজন্য দোহা-রচর়িতাদেরও স্বীয় ভাষার প্রয়োগ সন্ধে 
যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল না। একটু অন্বিধা বোধ করিলেই তীহার! প্রাকৃত, সংস্কৃত 
অথবা শৌরসেনী অপত্রংশের সাহায্য লইয়াছেন | পদগুলির স্থানে স্থানে এমন 


১৭ 
রত্ন ৬-২ 


ভুঃএকটি শব্দ পাওয়া বায় যাহা অর্থের স্থম্পষ্টতা অথবা ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ করে sd 
অথচ সেখানে খাঁটি বাঙলা গ্রতিশব্দটি দিলে উভয়ই বজায় থাকে। 
এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে এগুলিকে খাঁটি বাঙলায় লেখা বলিয়া 
স্বীকার করিতেই হইবে। 
দোহাগুলির মধ্যে কয়েকটি পংক্তি আছে বাহা বাঙলা সাহিত্যে অতি সুপরিচিত 
প্রবাদবাক্য রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে | 
আপনা মাংসে হরিণা বৈরী 1 
(হরিণ নিজ মাংসের জন্য নিজেরই শক্ত ) 
RA তেন্তলী কুস্তীরে খাই 
(শাছের তেঁতুল কুমীরে খাঁর )। ; 
দুহিল দুধ কি বেণ্ট সামাঈ 
( দোহন করা দুধ কি গরুর বাঁটে প্রবেশ করে?) 
বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্যে চথীচর্য-বিনিশ্চয় নামক অংশের অন্তর্গত পাদগুলি 
বাঙালাভাষায় রচনার, প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান 
পাইয়াছে। কিন্ত সাহিত্যের ইতিহাস কেবলমাত্র রচনার নমুনা লইয়া রচিত হইতে 
পারে না। রসের দিক দিয়া বিচার করিলে slots অন্তত পরগুলি বাদ দিতে 
হয়; ইহাদের সকলগুলির মধ্যে যোগের গুহতব্সমূহ সঙ্কেতের দ্বার! aw হইয়াছে। 
ইহারা রসন্থট্টির ধার ধারে না॥ কাজেই ইহাদের সহিত পরবর্তী সাহিত্যের 
কোনও যোগ-সন্বন্ধ নাই ; ইহারা এই ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র । তথাপি 
স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণ অশ্বেচ্ছাক্ৃত «famis 
ও ছন্দ প্রকরণের দ্বারা সাহিত্যের "lcs উঠিয়াছে, এমন কি ছু'একটির মধ্যে গীতি- 
কবিতার সুর যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা অনুভব করা যায়। আমরা এইরূপ দু'একটি 
adie উদ্ধার করিতেছি; বুঝিবার সুবিধার জন্য সরল বাঙলা ate দেওয়া হইল :— 
; রাগ মালসী গবুড়া। 
জো মণ গোএর আলা জালা। 
আগম পোথী ইষ্টা মালা NI 
ভণ কইসে সহজ বোল বা জায়। 
কাঅবাকৃচিঅ Wm ৭ মায় al 
আলে গুরু উএসই সীস। 
বাক্পথাতীত কাহিব কীস nan 


জে তই বোলা তে ত বিটাল। 
গুরু বোবসে সীসা কাল Ml 
Lata, জপমালা প্রভৃতি seit মনের গোচর ; কিন্তু সহজ পথ 
€ সহজিয়া মত) কিরূপে বলা যায়, কারণ ইহারা কায়বাক্‌ চিত্তের অগোচর। গুরু 
বুথাই শিষ্যকে এ বিষয়ে উপদেশ দেন ; ইহা বাক্পথাতীত, ব্যক্ত করা যার না। 
সুরু যাহা বলেন তাহ! বোবার বর্ণনার মত অস্পষ্ট, এবং শিষ্য যাহা বুঝে তাহ! 
কালার অসপ্পূর্ণভাবে শুনার x81 ] 
রাগমলারী 
মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি e সাহা 
আসা বহল পাত ফলাহা৷ (হ বাহ! ) tis 
qaem বঅণে কুঠারে' ছিজয় 
wz ভণই তন্ন পুণ ন উইজঅ ddl 
বাটই সো তরু BAAS পাণী 
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী il 
cal তরু ছেব ভেবউ ন জাণই 
সড়ি «fe রে মূঢ় তা ভব মাণই Usu 
সুন তরু গঅণ কুঠার 
ছেবহ শে! তরু মূল ন ডাল want 
[ মন তরুর ন্যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, আশা তাহার বহুল পাঁতা এবং 
PARA | 
ate বলে বে বজ গুরুর বচনরূপ কুঠারে ছিন্ন করলে সেই তরু পুনরায় উৎপন্ন 
হয় না। 2 
সেই তরু শুভাশুভ জলে বধিত হয়। বিদজ্জন গুরুর বচন sata তাহাকে 
ছেদন করেন। 
যাহার! এই বুশের ছেদন-ভেদন জানে না তাহারা ভব অর্থাৎ সংসারকে গ্রহণ 
করিয়া উচ্চ সাধন হইতে সরিয়া পড়ে। 
xg ( অবিদ্ধ৷) esce গগন (প্রভাস্বর ) কুঠার দ্বারা ছেদন কর, যাহাতে 
ইহার ডাল মূল আর বাহির না হয়। ] 
অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা 
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপনা Le 
. অস্তেন HIE অচিন্ত জোই 


SLATE 


জাম মরণ ভব কইসণ হোই sh 

জইসো জাম মরণ বি তইসো 

জীবন্তে মলে নাহি বিশেসো use 

Stay জাম মরণ feral 

সো করউ রস রসাণেরে কংখা ॥্ 

জে সচরাচর তিঅন cafe 

তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি uen 

জামে কাম কি কামে জাম 

সরহ ভণতি অচিন্ত সোধাম ual 
[ লোক মিথ্যা আপনার মনে ভব ce নির্বাণ রচনাদারা আপনাকে বন্ধ 
করিতেছে। আমরা অচিন্ত্যযোগী, কিন্তু জানি না, জন্ম মৃত্যু এবং ভব fea | 
FAL জন্মও যেমন, মৃত্যুও তেমনি, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; এ 
ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সে রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে 
সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অর এবং অমর 
কিছুই হইতে পারে না। পদকর্তা সরহ বলে, জন্ম হইতে কর্ম না কর্ম হইতেই 
জন্ম, সে কথা স্থির করা যোগীদের পক্ষেও অচিন্তনীয়। ] 


মঙ্গল কাব্য d A 


বে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর, 
কখনো আলোকে, কখনো অন্ধকারে, | 
থমকি দীড়ায়ে সহন! সে যদি চাহিত পিহন ফিরে, | 
হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উত্স তার? 
ক "5 Ed E 
নদীর উৎপত্তি-স্থল অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার করিতে গেলে আমাদের 
অধিকাংশ সময়েই হতাশ হইতে হয়। যে বিরাট জলরাশি বিপুল বেগে দুই কুল 
প্লাবিত করিয়| সাগরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার উৎস পর্বতের বুকে গবাক্ষের' 
vix ক্ষুদ্র কুণ্ড-বিশেষঃ একথা বিশ্বাস করা বায় না। তাই উৎপত্তি-স্থল বা | 
উৎসের দ্বারা নদীর কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। নদীর পরিচয় তাঁহার 
গন্তব্য-পথে, তাহার স্রোতোধারায় খুজিতে y তাহার উৎসে ace 


15. NS — ll A j 


নদীর পরিচর যেমন তাহার উৎসে পাওয়া যায় না, কোনও সাহিতে 
পরিচয়ও সেইরূপ তাহার উৎপত্তি-স্থলে নাই। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত 
কোন-না-কোন ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিংকর মূল হইতে উঠিয়াছে। তারপর ইহার 
প্রবহমান ধারা ইহাকে এরূপভাবে চালিত করিয়াছে যে মূলের সহিত ইহার সদ্বন্ধ 
বাহির করিতে হইলে রীতিমত গবেষণার প্রয়োজন হইবে। তাই, সকল সময়ে 
কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাহার মূল উৎসের অনুসন্ধান 
করা লাভজনক নহে ; অনেক WAGES ইহা নিতান্ত নিশ্রয়োজন বলিয়া মনে হ্য়। 

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইবার বহুপূর্বেই Gate দেশের সাহিত্য- 
ইতিহাষ রচিত হইয়াছিল । এই সকল ইতিহাদ-সঙ্কলনকারীদিগের চেষ্টা ও 
পরিশ্রমলন্ধ জ্ঞান আমরা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োগ করিলে 


.. লাভবান হইব সন্দেহ নাই। 


বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-ইতিহাঁস তুলনামূলকভাবে পাঠ করিলে আমরা সহজেই 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি বে সকল দেশের সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রাথমিক 
অবস্থায় যখন মান্সষের মনে আত্ম-প্রকাশের চিন্তা সবেমাত্র জাগিয়াছে তখন সে 
জীবনের স্থুলতম অন্ুভূতিগুলিকে লইয়াই কাব্যরচনার প্রয়াস করিত। এই 
অনুভূতিগুলি হইতেছে ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, Wl লজ্জা, ভয়, বীরত্ব, প্রেম প্রভৃতি । 

অন্ুভূতিগুলি স্থূল বলিরা বণিত বিষয়ও সরল ও সোজাস্থুজি ছিল) ইহাতে 
জীবনের প্রকৃত রূপটিকেই গ্রহণ করা হইত, কোন ভাবাদর্শ দেখাইবার চেষ্টা 
ছিলনা। সাহিত্যের এইরূপ প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে ইংরাজি সাহিত্যে alate 
(Ballad) বলা হইয়াছে | সে দেশীয় সমালোচকগণ মহাকাব্কে যেরূপ 
Authentic 9 Literary রূপে ভাগ করিয়া কাজের সুবিধা করিয়াছেন, 
‘আমরাও ব্যালাডকে গীতিকা বলিয়া তাহাদের প্রামাণিক ও সাহিত্যিকরূপে ভাগ 
করিতে চাই | 

যেগুলি প্রাচীনকালে প্রাচীন ভাবধারা লইয়া প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত হইয়াছিল, 
তাহারাই প্রামাণিক এবং যেগুলি আধুনিককালে আধুনিক মনোভাব লইয়া প্রাচীন 
ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত তাহারাই সাহিত্যিক 
দৃষ্টান্ত্বরূপ, কত্তিবাসের রামায়ণকে প্রামাণিক এবং মাইকেল TRACT মেঘনাদ- 
বধকে সাহিত্যিক বলিতে হইবে। 

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্য আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া 
যার না। সেইজন্য অনেক সময়ে আমাদের জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, প্রবাদ প্রভৃতির 
আশয় লইতে হয়। বলা বাহুল্য, এইপথে চলিতে ভুল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। 
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তথাপি, প্রাচীন অন্ধকার যুগ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে এরূপভাবেই 
অগ্রসর হইতে হইবে ; ইহা ছাড়া আর গতি ai । 

বাউলা সাহিত্যের মূল উৎস কোথায় ; ইহার গোড়াপত্তন এরূপ প্রাচীন ও 
প্রামাণিক গীতিকা ছারা হইয়াছিল কিনা, ইহা নিধারণ করিতে হইলে বাঙলা 
সাহিত্যের প্রধান ভাবধারা কি তাহাই সর্বপ্রথম বুঝিতে হইবে। প্রচলিত 
ভাবধারার সহিত আদিরূপের স্বাভাবিক Gey থাকাই সম্ভব । 

ভারতবর্ষের সকল ভাষাতেই যাহা কিছু রচিত “হইয়াছে, তাহা কোন-না-কোঁন, 
ধরমসম্প্রদারের চেষ্টা দ্বারা সাধিত। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ধর্মতত্বের গুড় 
তাত্পর্যের ব্যাখ্যা ; সহজে ইহাদের সাহিত্য পর্যায়ে ফেলা কঠিন। কাজেই, 
ভারতীয় সাহিত্যের মূলে রহিয়াছে ধর্মমত প্রচার ; ধর্মই ইহার কেন্দ্রস্থল ৷ বাঙলা 
সাহিত্যের সুলেও এই ধর্মভাব প্রবল ; তবে বাঙালী কৰি ধর্ম-সংক্রাত্ত বিষয়বস্তকে = 
রোমাঞ্চকর করিয়া তুলিতে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্মমত 
প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকে জনপ্রিয় করিবার oy যে সকল উপ-বস্তুর" 
সন্নিবেশ করিয়াছেন সেগুলিকে কোনও ধর্মসন্প্রদায়ই ভাল বলিয়া স্বীকার, 
করিবেন না। 

হিন্দুদের যাবতীয় তথ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ-সমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে | 
জনসাধারণের বোধগম্য ভাবায় রচিত সাহিত্যের মুল সেইজন্য আমাদের সংস্কৃত 
সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। হিন্দুদের যে সকল দেবদেবীর কথা সংস্কৃত >, 
শাস্থাদি গ্রন্থে লিখিত, তাহাদের লইয়াই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। কিন্তু এখানে- A 
একটি কথা আছে-_বৌদ্ধ-ধর্মের পতনের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বে পুনরাবি9াব হয়, 
তাহার পরে বাঙলা দেশে সাহিত্যস্থষ্টি আরব হইরাছে। সেই সময়ে বাঙলা দেশে 
যে বৌন্ধপ্রভাব ছিল, তাহা হিন্দু সমাজের মধ্যেই কতক পরিমাণে আত্মগোপন 
করিয়াছিল। তাই, বৌদ্ধ মতের সহিত সাগঞ্জস্ত রাখিতে হিন্দু দেবদেবীর রূপ 
বদল করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ciem বর্ণিত দেবদেবীর সহিত হিন্দু দেবদেবীর 
অনেক পার্থক্য দেখা দিয়াছে | 

হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ । এই শাস্পাঠে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অধিকার 
ছিল না। তাই জনসাধারণের নিকট বৈদিক ধর্মকে স্ুগ্রতিঠিত করিবার জন্য 
প্রাচীন ও পুরাতন আখ্যারিকা এবং এতিহয সংগ্রহ করিয়া পুরাণগ্রন্থগুলি রচিত 
হইয়াছিল। জনসাধারণের শিক্ষা এবং মনোরঞ্জনের জন্তু পুরাণ রচিত হইয়াছিল. 
বলিয়া পুরাণকে ধর্মবুদ্ধিগ্রাহ রূপ দিতে হইগ্লাছিল। তাই পরবর্তী কালে পুরাণের' 
রূপ পরিবর্তিত হইয়! রূপক ও অলৌকিক ঘটনাদ্বারা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত 
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Bil এই পুরাণগ্রন্থ সমুহের বহুল প্রচার ছিল। তাই বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি 
স্থল বলিতে আমাদের পুরাণকেই বুঝিতে হয়। 

কিন্ত এখানেও একট! কথা আছে__পুরাণে দেবদেবীর বর্ণনা যে ভাবে 
রহিয়াছে. বাল! সাহিত্যে ঠিক মে ভাবে নাই; বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ইহার মধ্যে 
অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে | এই পরিবর্তনের মুলে রহিয়াছে জনসাধারণের 
কল্পনাশক্তি ; বুগে যুগে সংশোধন ও সংযোজনের ফলে শাস্ত্রীয় দেবদেবী লৌকিক 
আকার ধারণ করিরাছেন। ইহা নিশ্চয়ই একদিনে হয় ale | 

কি রকম করিয়া এই রূপান্তর সাধিত হইয়াছে, তাহা জানা যার না, 
সকল দেবদেবীর কাহিনীর উপযুক্ত প্রমাণও পাওয়া যায় না। সামান্য ছু” একটি 
কাহিনীর খণ্ড খণ্ড, অমংলগ্প প্রমাণের সাহায্যে আমাদের অবশিষ্ট অংশটি অনুমান 
করিয়া লইতে হইবে | 

যে সকল দেবদেবীর কাহিনী বাঙলা সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে শিব, চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর, কালী, Bad, xu শীতল! প্রভৃতির নাম 
উল্লেথবোগ্য | এই সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে বহু কবি বহু ভাবেই শ্রম 
করিয়াছেন | এই সকল দেবদেবীর মধ্যে অনেকের কথাই কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হয় নাই; তাহাদের লৌকিক আখ্যায় অভিহিত করা ছাড়া উপায় নাই। নানা 
কারণে শিবকেই ভারতের প্রাচীনতম দেবতা বলিয়া নির্ধারিত কর! হইয়াছে । 
কাজেই, শিবের মাহাজ্যু যে সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের প্রাচীনতম 
বলা যাইতে পাঁরে। শিবের মাহাত্ম্য প্রচারে খুব বেশি সাহিত্য v? হর নাই 
সত্য, কিন্ত গার সকল কাব্যের মধ্যেই কোন না কোন প্রসঙ্ধক্রমে শিবের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহাতে অবশ্যই শিবের জনপ্রিয়তা সুচিত হইতেছে । এই 
দেবতাটিকে লইয়া নানাপ্রকার আমোদ-এমোদ চলিত। fae লইয়া রচিত 
কাব্যের মধ্যে রামেশ্বরের শিবনারায়ণই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; ইহা আকারে 
যেমন বৃহৎ, তেমনিই স্ষ্টি-প্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ras প্রভৃতি সমুদয় 
বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামেশ্বরই বে গ্রন্থের সমুদয় রচনা 
করিয়াছিলেন, একথা জোর করিয়া বলা বাঁয় নাঃ হয়তে! বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
কৰি ইহাতে সংযোজন কাধ করিয়াছেন। কিন্তু রামেশ্বরের পূর্বে কোনও 
শিবায়ন ছিল কিনা, অথবা কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় না। তবে রামেশ্বরের 
আদর্শ কি ছিল এবং কাহিনীর মূল কোথায় প্রশ্ন করিলে আমর! কেবলমাত্র 
এইটুকু বলিতে পারি যে উত্তর-বন্দে খান ভান্তে শিবের গীত’ বলিয়া যে প্রবচন 
প্রচলিত তাহাতে শিবের যে গীতের কথা উল্লিখিত সেই লুপ্ত গীতগুলিই রামেশ্বরের 
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আদর্শ ছিল বলিয়া বোধ zu গীতগুলি সম্ভবতঃ ছড়া-জাতীয় ; তাহাদের 
ব্যালাড-পর্ধায়ে ফেলা বায়। 

চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন বে, 
বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণের ^w কালকেতু ছলগোধিকাসি, প্রভৃতি হইতে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল 
শাখার উদ্ভব হইয়াছে । কিন্তু এখানে প্রশ্ন করা বাইতে পারে যে eat 
পুরাণকার এই কাহিনীর কথা উল্লেখ করিলেন কোথা হইতে? এখানে অনুমান 
করা যাইতে পারে বে কালকেতু ও ধনপতির চণ্ডীদেবীর কুপালাভের কাহিনী 
Hat পুরাণ রচনার পূর্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল। বাঙালী কবি সস্তবত এই 
কাহিনী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙলা ভাষায় রচিত 
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দ্বিজ জনার্দনের কাৰ্যই প্রাচীনতম । ডক্টর দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয় এই কাব্যের একটি ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পুথি পাইয়াছেন ; ইহার 
ভাবা যথেষ্ট মাজিত। 

এইরূপ, কাণা হরিদত্ত মননা-মঙ্গলের প্রধান কৰি। বিজয়গুপ্ত তাঁহার 
মনসামঙ্গলে হরিদত্তের কাবোর যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে জানিতে 


পারা বায় যে, উহাতে অক্ষরের মিল অথবা! কথার সঙ্গতি ছিল না এবং রচনার 3 


কোনও নির্দিষ্ট রূপ ছিল না। কাজেই, উহাকেও আমরা ব্যালাড জাতীয় কাব্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। 

এইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বাঙলা সাহিত্যের ছোট 
বড় সকল শাখারই আর্ত এইরূপ কোন না কোন অন্ঞাত এবং ক্ষুদ্র কাব্য 
হইতে যাঁদের আমরা গীতিকা অথবা ব্যালাড বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। 
এই সকল প্রাচীন কাবাগুলি প্রামাণিক ,গীতিকা ; ইহাদের মধ্যে খুব eus 
গীতিকার সন্ধান পাওয়া গিরাছে। অধিকাংশই অজ্ঞাত থাকিয়া চিরদিন আমাদের 
কৌতুহল বুদ্ধি করিবে। 

এইরূপ সামান্য মূল হইতে বাহির হইয়া বাঙলা কাব্য আপনার প্রসার লাভ 
করিয়াছে; এই সামান্য উৎস হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য 
বে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। এই agg এবং পরিণত রূপ আমরা 
পাই বাঙলা মঙ্গল কাব্যে অর্থাৎ পাঁচালী গানের মধ্যে । এই মঙ্গল কাব্যের Y 
হইতেই সাহিত্যের ধারাবাহিক ও UT ইতিহাস রচিত হইতে পারে । 
কেবলমাত্র ইহাতেই কবির পরিচয়, গ্রন্থের রচনাকাল প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপাদান 
পাওয়া -যায়। এইগুলি বিশদভাবে প্রচারিত এবং রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া 
ইহাদের একাধিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 
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পুরাণ জাতীয় গ্রন্থের ন্যায় মন্দল-কাব্য বাঙলা দেশে আর্য সংস্কৃতির ধারা 
প্রবাহিত করিয়াছে। এই va কাব্য বাঙলা সাহিত্যের অনেকখানি স্থান 
জুড়িয়া রহিয়াছে; কিন্ত ইহাদের প্রকৃত রূপ লইয়া, এখনও সবিশেষ আলোচনা 
হয় নাই। এই শ্রেণীর suce কেন পীচালী বলা হয়, তাহা লইয়া বগেষ্ট 
মতভেদ আছে। 

মঙ্গল শব্দের অর্থ আমরা পাই যে কোনও শুভঞ্জনক ক্রিয়া দ্বারা কার আরম্ভ ; 
অথবা দুরতম অর্থে স্ততিগান। কিন্তু পাঁচালীর এরূপ কোনও অর্থ নির্ধারিত 
হয় নাই। অনেকে বলেন বে ইহা পাঞ্চাল দেশ হইতে আসিয়াছে বলিয়া ইহার 
নাম পাঁচালী ; আবার অনেকে বলেন বে পদ-চালনা করিয়া গাওয়া হইত বলিয়া 
ইহাকে পাঁচালী বলা হয়। এগুলি নিতান্তই কষ্ট-কল্পন! বলিয়া মনে হয়। অনেকে 
মনে করেন যে অতি পূর্বকালে বোধ হয় পঞ্চালিকা বা পুতুল-নাচের সঙ্গে এই 
ধরণের কাব্য গীত হইত বলিয়া পরে বাঙলা কাব্যের সাধারণ নাম onem 
হইয়াছিল পাঁচালী | 

প্রাচীন সাহিত্য হইতে এ বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। 
একমাত্র বৈষ্ণব কৰি নরহরি চক্রবর্তী কর্তৃক প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে রচিত 
গীতচন্দ্োদয় নামক গ্রন্থের খণ্ডিত পুথি হইতে পাচালীর লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত 
আমরা বাহা পাই তাহা এই থে ইহাতে দেবতা, মানুষ বা ARTA দেবতা, 
নায়ক হইবেন এবং বহু গদে আখ্যানবন্ত বর্ণিত হইবে। জয়দেব তাঁহার 
ভ্রীগীতগোবিন্দম-কে মঙ্গল-কাব্য বলির নির্দেশ করিয়াছেন। কাজেই আমরা 
আপাততঃ এইমাত্ৰ বলিতে পারি যে ইহাতে দেব-চরিত্র বর্ণনা” অথবা! “আদর্শ 
মানব-চরিত্র অঙ্কন’ করা ERI 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে পুরাণের সহিত মঙ্গল-কাঁব্যের একটা চরিত্র এবং 
ধর্ম-গত সাদৃণ্ত আছে; কাজেই, ইহাকে বুঝিতে হইলে আমাদের পুরাণের 
শ্বরূপটও বুঝিতে হইবে। শাস্ত্কার পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
E ও প্রলয়ের বিবরণ, মন্বন্তরের বিবরণ, বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণও সেই 
সকল বংশজাঁত ব্যক্তিগণের বিবরণ। কিন্ত শান্ত্কার এইরূপ বিধান দিলেও এমন 
কতকগুলি পুরাণ আছে যাহাতে এই পঞ্চ লক্ষণের একটিও নাই। ইহাদের স্থচীপত্র 
প্রস্তুত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেগুলিতে মঙ্গল কাব্যের অনুরূপ বিষয়- 
quz আলোচিত হইরাছে। কাজেই, এরূপ অনুমান নিতান্ত অস্ত হইবে না 
যে পুরাণ এবং মঙ্গল-কাব্য এক জাতীয় রূপ হইতে একইভাবে প্রসার লাভ 
করিয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়! বিভিন্ন পুরাণের সহত তুলনা করিয়া মঙ্গল- 
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কাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে এখানেও পুরাণের ন্যায় 
Albis লক্ষণ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান 1 

৯। সকল জনপ্রিয় দেবতাদের স্ততিরূপ মঙ্গলাঁচরণের দ্বারা গ্রন্থ alas ! 

২। দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য বর্ণন ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থের উৎপত্তি ৷ 

৩। দৈব লীলায় ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য-বিপর্যয় | 

৪1 সুখ-দুঃখের বিশদ বর্ণনা (বার মাস্তা প্রভৃতি )। 

€1 কলহাদি হাস্তরসাত্মক ঘটনার সমাবেশ ( সৃস্তবতঃ পালা গানকে জনপ্রিয় 
করিবার জন্য )। ' 

এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া যদি আমরা এরূপ অনুমান করি যে মূলে এই 
জাতীয় পাঁচটি লক্ষণ চিল বলিয়া হয়তো মন্গল-কাব্যকে পাঁচালী বলা হর, তাহা! 
হইলে বিশেষ BARS হইবে না। 

“মঙ্গল” শব্দটি এক বিশেব প্রকারের অব্য-কাবা সম্বন্ধে, তুর্কী বিজয়ের পূর্বেই 
বাঙলা ভাবার রুঢ়ী হইয়া গেলেও প্রকৃত পক্ষে ইহার পর হইতেই ধারাবাহিক 
সাহিত্য প্রচেষ্টার পরিচর পাওয়া বার। কাজেই ইহাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের 
প্রভাব পড়িয়া ইহাকে একটি অন্তপ্রকাঁর রূপ দিয়াছে বলিয়া গীতগোবিন্দের অনুরূপ 
মঙ্গল কাব্য aw কীন্ভনের সহিত পরবর্তীকালের মঙ্গল কাব্যের কোনই মিল 
নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল তাহাই এখন আলোচিত হইবে | 

কালানুবায়ী জনসাধারণকে স্ব? করিবার ga পুরাঁণকার পুরাণের পুরাতন 
বিষর-বস্তর পরিবর্তন সাধন এবং নূতন সম্পাদন সংযোজন দ্বারা উহাকে সর্বজনপ্রিয় 
করিতে বিশেষ weis ছিলেন। সেইজন্য অতি প্রাচীন পুরাণের সহিত অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক পুরাণের wae পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গল কাব্যের প্রাচীন 
নিদর্শন বেশি নাই । কিন্ত সেথানেও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 

কোনও প্রতিষ্ঠান বেশিদিন একভাবে চলিলে তাহার মধ্যে শিথিলতা এবং 
eB প্রবেশ WA; তখন ইহার সংশোধন দ্বারা নবলীবন দান al করিলে ইহা 
ধ্বংস হইয়া বায়। হিন্দুধর্মকেও বহুবার এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে। বৈদিক ধর্মে যে ক্রটি প্রবেশ করিয়াছিল বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে তাহার 
সংশোধনে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ বত্ববান হইয়াছিলেন। ইহার ফলে শাপ্তগ্রন্থের সুত্রগুলি 
নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা হইলে তাহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হর। তারপর হিন্দু 
ও বৌদ্ধধর্ম অবনতির পথে ধাবিত হইবার পর ইসলামধর্সের আবির্ভাব হয়। 
হিন্দুসমাজের শ্রেণীবিভাগের নির্মম অত্যাচার এবং বৌদ্ধ-বিদ্বেষের সম্মুখে ইসলামধর্স 
তাহার সার্বজনীন ভ্রাতভাৰ যে সাম্যের চিত্র প্রদর্ণিত করে, তাহাতে aise হইয়া 
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অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ এই নবাগত ধর্মকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়াছিল । এই 
বিপদের হাত হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্ তাহার যে আভ্যন্তরিক- 
সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেজন্ত ভ্ৰীচৈতন্থদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
সকল শ্রেণীর হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করিয়া স্বধর্মে তাহাদের আস্থা স্থাপনের ভগ a 
প্রচারকার্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা সাধিত হইয়াছিল এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। 
সাম্যবাদী ইসলামের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্য সমাজের fasce 
অন্প্‌গ্দিগকে কাব্যের মায়ক করা হইল ; তাহাদের মধ্য RAGS গুণের সমাবেশ 
করা হইল এবং দেখান হইল বে হিন্দু দেব-দেবী তাহাদের অবহেলা করে না।' 
wi? ব্ৰাহ্মণ-কৰি মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্দলের «he কালকেতু জাতিতে ব্যাধ এবং: 
ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মগঙ্গলের কানুডোম সত্যনিষ্ায় feats । ধর্মকলহে বদি 
বাউল! সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহ। এইভাবেই হইয়াছিল | 

সন্গল-কলাব্যের মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণৰ প্রভৃতি fem ভিন্ন ধর্ম-সমপ্রদায়ের দ্বন্দ 
দেখিতে পাওয়া যার, তাহাকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। দ্বাদশ 
অশ্ব(রোহীর ভয়ে, লক্ষ্মণসেনের পলারনের কাহিনীর কোনও এ্তিহাসিক মূল্য 
না থাকিলেও ইহার মধ্যে বাঙালী জাতির একটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । 
লক্মণসেন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্ত দেশশুদ্ধ লোক তো আর বৃদ্ধ হয় নাই 3. 
তাহারাই বা ইহার প্রতিরোধ করিল না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে 
গীতগোৰিন্দ গীতমুগ্ধ বাউলাদেশ হইতে পৌকরুষ বিদায় লইয়া ভীরুতা এবং 
কাপুরুষতাকে একাধিপত্য স্থাপন করিতে স্থান দিয়াছিল। জ!তির এই দুর্বলতা 
qa করিতে হইলে শক্তির সাধনা প্রয়োজন; তাই মঞ্গল-কাব্যে এরূপ দেবদেবীর 
আবির্ভাব করিতে হইল, বাহাদের ক্ষমতা আমাদের DU ধশধাইয়া দিতে পারে, 
হাহীদের অবটন-ঘটন-সক্ষম শক্তি cafes! আমাদের সন্দেহের অবকাশ থাকে 


না, আমরা সহজেই ভক্তিতে অবনতচিত্ত হইয়া বাই। 
কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে__বাঙলা দেশ এক সময়ে বৌদ্ধদিগের একটি 


প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল) এখানে qu মঠে বহু সংখ্যক ভিক্ষু এবং 
fort বাস করিত। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুখথানের পর ইহাদের উপর যে অমানুষিক 
অত্যাচার চলিয়াছিলঃ তাহাদের XC একট! চাপা হিন্দু-বিদ্বেষ জন্মায় । তাই: - 
ইহারা নবাগত ইসলাম-ধর্মকে একটা দেবানুগ্রহরূপে গ্রহণ করিতে উদগ্রীব 
হইয়াছিল। হিন্দুগণই বা ইহাদের ছাড়িবে কেন? তাহার! যুগ যুগ ধরিয়া 
ইহাদের উপর যে Age করিয়া আসিয়াছে, তাহা এত সহজে লুপ্ত হইতে তাহারা 
দিতে চার নাই। হীনযানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে সকল দেবদেবী দেখ! দেয়, 
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তাহাদের সহিত মিশাইয়| নূতন দেবদেবীর WE করা হয়। আমরা ইহাদের 
লৌকিক দেবদেবী নামে অভিহিত করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ভক্তিকে লৌকিক 
ধর্ম নামে পরিচিত করিতেছি । এই সকল দেবদেবীগণের মধ্যে ধর্মঠাকুর এবং 
চণ্ডীদেবীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা বায়। বলা বাহুল্য, এই মঙ্গল দেবদেবী 
আর প্রভাব পূর্ববর্তী বাঙলার দেবদেবী। 

মঙ্বল-কাব্যের এইরূপ ইতিহাস সম্ভবপর হইলেও ইহা আপনার পথে 
আপনি চলিয়াছে। প্রায় সকল দেবদেবীর কোন লা কোন ভক্ত আছেন, 
যিনি এই শ্রেণীর কাব্য রচনা করিরা নিজ দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়াছেন। তাই axa কাব্যই বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং বৃহত্তম 
কাবা-শাখা a 

মঙ্গল-কাঁবা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতেছি বে, মঞ্গল-কাব্য বলিতে কাব্য রচনার একটি রীতিবিশেষকে বুঝায়। 
পুরাণের ন্যায় ইহারও সম্ভবতঃ পাঁচটি লক্ষণ ছিল বলিয়াই ইহাকে পাঁচালিও বলা 
হয়। এই লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে যাহা অনুমান করিতেছি, সেগুলি 
পর্যালোচনা করিলে সহজেই মনে হয় যে মধ্যযুগে বাঙলা ভাবায় বে-কোনও কাব্য 
রচিত হইয়াছে তাহাকেই আমরা এই ন্গল-কাব্যের পর্যায়ে ফেলিতে পারি । 
.রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইরাছে; রাবণের ভাগ্য বিপর্যয়ে 
ভগবানের শক্তি প্রকট হইয়াছে; তাই মনে হয় যে রামায়ণকে আমরা অবাধে 
Agta বলিতে পারি। এই হিসাবে ধরিলে বৈষ্ণব-পদাবলীকেও বাদ দেওয়া 
শক্ত হইয়া পড়ে ॥ পদাবলীর এক একটি পদ একটি কাহিনীরই অংশ বিশেষ ; 
পৃথক অপেক্ষা ইহাদের সমগ্রভাবে ধরিতে হইবে । কাজেই, পদ/বলীকে সমগ্রভাবে 
গ্রহণ করিলে ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-প্রতিষ্ার চেষ্টা এবং রাধার ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের কাহিনীই সেখানে বণিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহার মধ্যেও 
সঙ্গল-কাব্যের মূল স্থত্র বর্তমান থাকার কোনই বাধ! দেখি না। বস্তুতঃ 
জয়দেব তাঁহার শ্রীগীতগোবিনামূ-কে স্বয়ং “মঙ্গলগ্‌-উজ্জল-গীতি” বলিয়। নির্দেশ 
করিয়াছেন | তাই আমরা ইহার মধ্যে মঙ্গল এবং গীতি কাব্যের প্রথম অন্কুর 
পাইতেছি। 

মঙ্দল-কাব্য বে কাব্য-রচনার একটি বিশেষ রীতি বা ঢঙরূপেই বিবেচিত হইত 
তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দেবতার মাহাত্ম্য 
প্রচার করিবার জন্য মঙ্গল-কাব্য রচনা করিত। বৈষ্ণব দিগের কথা ধরা যাক। 
পদাবলীতে যেমন মন্গল-কাব্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে, তেমনি কিন্ত সম্পূর্ণা্ 
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মঙ্গল-কাব্যও ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই WE হইয়াছে । ইহাদেরও সংখ্যা কিছু কম 
নহে) দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা শ্রীকৃ্চবিজয়, গোবিন্দমদ্দল, Age, প্রভৃতির. 
নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই রূপ চৈতন্ত-কাব্য সম্বন্ধেও বলা যায় বে, CDS 
বিধয়ক পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্তমন্দল কাব্য রচিত হইয়াছে । এই রূপে 
শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ দেবতার মন্দল-কাব্য 
আছে। কাজে কাছেই, একথা আমর! বলিতে পারি থে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস 
মঙ্গলকাব্য লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। 

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের রচনাকাল অধিক ক্ষেত্রেই অম্পষ্টরূপে লিখিত 
হইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে আবার কোনও তারিখ দেওয়া হয় নাই। কাজেই 
কোনও কবিকে অবিসংবাদিতরপে বাঙলার আদি কবি বলিয়া স্বীকার করায় 
নানারপ গোলযোগের আশঙ্কা আছে। সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং যুক্তিদদত 
উপায় হইতেছে এই যে, বে-সকল কবি এক একটি ধারা .বা কাব্য-শাখা 


"a«éa করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের আমরা আদি কবির সম্মান দিতে 
পারি। এই হিসাবে চার-পাঁচজন কবির এই সম্মান লাভ করিবার অধিকার. 


আছে। আমরা একে একে তীহাদের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব | 
কৃত্তিবাস ও রামায়ণ 


প্রাচীন বাঙালী কবিগণের মধ্যে seine সমধিক প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় 
করি ছিলেন ॥ ইহার রামায়ণ এখনও বাঙলা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত সমান আদর ও সম্মান লাভ করিতেছে। fee বাঙলা দেশের এই 
আদি কবির জন্মের তারিথ লইর নানা প্রকার মতভেদ রহিয়াছে। fetta 
তাহার বিরাট sii গ্রন্থের মধ্যে কোথাও তাহার সময় নির্ধারণের উপযুক্ত 
কোনও প্রসন্দের উল্লেখ করেন নাই। সৌভাগ্যক্ৰমে ৬হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি 
মহাশয় ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বলিয়া বর্ধিত এক পুঁথি হইতে কৃত্তিবাসের একটি 
আস্মবিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার পর বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্য হইতেও অনুরূপ একটি বিবরণ উদ্ধার করা হইয়াছে।। 
কুত্তিবাসের সময নির্ণয়ে ইহাই আমাদের একমাত্র উপাদান। কিন্ত এই বিবরণে 
"exa কিছুই লিখিত হয় নাই বলিয়া একাধিক তারিখ fai Ta করা সম্ভব, 


হইয়াছে। 
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এই আত্ম-বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কৃত্ভতিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ 
নারসিংহ (নরসিংহ ) eal ceras মহারাজের পাত্র ছিলেন। কিন্ত ciue 
নামে কোনও রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ 
লিপিকারের অজ্ঞতার জন্য “বে wee’ কথাটি বেদানুজ-রূপে লিখিত হইয়াছে | 
এই wee মহারাজ বোধ হয় পূর্ববন্দের সেন রাজবংশের wae মাধব বা 
দনৌজামাঁধব। ইনি আনুমানিক ১২৮০ খ্ৰীটাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিল্লার 
সুলতান বলবন যখন বন্ধের মঘিস্থদ্দিন তুঘরল খাঁর , বিদ্রোহ দমন করিতে 
আসেন, তখন এই দনুজ মাধব তাঁহাকে সাহাব্য করিরাছিলেন। মুহাম্মদ বিন 
বখতিয়ার খালজি কতৃক ব্দবিজয়ের পর ( ১১৯৯ খ্রীঃ ) পূর্ববঙ্গে লক্মণসেনের 
বংশ প্রায় ১০০ বৎসর রাজত্ব করে। সোনার Ha এই দেন বংশের রাজত্বের 
অবসান হয় ১৩০০ শ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে মুসলমান বিজেতা সামনু-দ্-দীন 
ফিরোজ শাহ কর্তৃক বে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহারই ফলে নরসিংহ ওঝা 


পশ্চিম বন্ধের ফুলিরা নামক স্থানে বাস স্থাপন করেন। এই ফুলিয়া নদীয়া জেলার 


শান্তিপুরের নিকট এবং রাণাঘাট হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। এই 
সময়ে তুর্কী গাজি জাকর খাঁ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি পূর্বে 
হিন্দু-ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন; পরে এই ধর্মের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাবান 
হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় গন্ধান্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। «mm 
নরসিংহ এই স্থানকেই পরম নিরাপদ মনে করিয়া এখানেই বসবাস স্থাপন 
করেন। নরসিংহের cata মুরারি, মুরারির পুত্র বনমালী এবং বনমালীর 
পুত্র কৃত্তিবাস । এই কর পুরুষের সময় শতাধিক বৎসর ধরিলে কৃত্তিবাঁ 
১৪শ শতাব্দীর শেষপাদে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে জন্মগ্রহণ 
করেন। 
কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে জাছে__ 
“আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মান । o 
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ৷” 
এই পাঠ ধরিয়া রায় বাহাদুর শ্রীঘোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি মহাশয় গণনা 
করিরা ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছিলেন। কিন্ত কৃত্তিবাস যে রাজসভার বর্ণনা 
দিয়াছেন, তাঁহা হিন্দু রাজার । রাজার সমস্ত কর্মচারী হিন্দু, তিনি "m সংস্কৃত 
শ্লোক শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন, এবং কবিকে “চন্দনের ছড়া” দ্বারা অন্যর্থনা 
করা হইয়াছিল। কবির ভাষায়__ 
“দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার 1” ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোনও হিন্দু রাজা গৌড়ে 
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অর্থাৎ বাঙালার় ছিলেন না বলিয়া যোগেশ বাবু এ তারিখ বাতিল «fn আর 
একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

দিনাজপুরের জমিদার গণেশ এই সময়ে রাজা হন সমস্ত বাঙলা দেশ জয় 
করে। রাজা গণেশের কোনও মুদ্রা পাওয়া বায় নাই বটে, কিন্তু ও সময়ে 
(১৪১৮ খ্ৰীঃ) জলালু-দ্‌-দীন ও দন্গজমর্দনের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । আমরা 
জানি যে রাজা গণেশের পুত্র wa মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া জলালু-ন্‌-দীন 
মুহম্মদশাহ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব মনে কর! যাইতে পারে বে 
WA faUr ও রাজা গণেশ একই ব্যক্তি। 

বিদ্যানিধি মহাশয় দনুজমর্দন_রাঞ্জা গণেশের ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকে মুদ্রা 
প্রচার ধরিয়া ১৬২০ শকে আদিত্যবার ও Sled পাইয়াছেন; তারিখ ১৬১৭। 
. তিনি লিখিয়াছেন__-“১৩২০ শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী ও হিন্দু গৌড়েশ্বর দুই-ই 
পাইতেছি। ক্ভিবাদ এগার বৎসর বয়সে পাঠার্থে উত্তর দেশে গিয়াছিলেন। 
সেখান হইতে রাজভেটে গিয়াছিলেন। নয় দশ বৎসর পাঠ করিয়া থাকিবেন। 
' বাজভেটের সময় তাহার বস ২০২১ বৎসর হওয়া সম্তবপর। ইহাও মিলিয়া 
যাইতেছে ৷” 

অনেকে মনে করেন যে এই গোড়েশ্বর রাজ। গণেশ নহেন, রাজশাহী 
তাহিরপূরের কংসনারায়ণ। এরূপ অস্্মানের কারণ এই যে রিয়াজ. wq 
সালাতিন্‌ নামক গ্রন্থে এই রাজাকে “কান্দ্‌* বলা হইয়াছে; কান্দ্‌ কংসের 
ara, গণেশের নহে । কংসনারায়ণের সভাসদ ছিলেন কেশব খাঁ এবং Ase ; 
ইহারাই লিপিকার প্রমাদে কেদার খা এবং শ্রীবংনরূপে লিখিত হইয়াছে । 
গণেশের ঘমর়োচিত রাজনভায় কোনও রূপ মুসলমানী হাব-ভাব বা আদব-কাখ্দার 
'আভাসও আত্মশ্বিবরণে নাই । afte কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং মালাধর বঙ্গুর 
শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে ভাষাগত "IPS যথেষ্ট আছে! এইজন্য কেহ কেহ ১৪৩৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দকেই কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ বালর! মনে করেন। 

কিন্ত ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশর দেখাইয়াছেন যে কংলনারারণের 
অন্যুদ়কাল ১৫৫০ গ্রীষ্টাব্দ -১৪*২ শকাব্দ । বে পুথি হইতে কৃত্তিনানের 
আত্র-বিবরণটি উদ্ধার করা হইয়াছিল, তাহারই তারিখ ছিল ১৪২৩ শকাব্দ । 
কাজেই, কৃত্তিবাস যে কংসনারায়ণের পূর্বব্তী, এ CUUWD কোনও সন্দেহের 
কারণ নাই। ৮. 

কাজেই, পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই কংস বা গণেশ ছাড়া অন্ত কোনও হিন্দু এবং 
আত্মবিবরণের বর্ণনায় ব্রাহ্মণ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন নাই। কৃত্তিবাস 


৩১ 


তীহারই সময়ে বর্তমান ছিলেন) তাহার জন্মশক ১৩২০। ইংরাজী ১৩৯৯ 
মালের পুরাতন পাঁজির ১২ই জান্গুরারি। 

কৃত্তিবাসের কবিতা শুনিয়া 

"sg হইয়া রাজা দিলেন যন্তোষ | 
রামায়ণ রচিতে করিল। অনুরোধ i" ) 

«231 গৌড়েশ্বর কতৃক আদিষ্ট Zeal কৃত্তিবাস বান্দীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদ 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি সর্বদা মূলের অন্ুনরণ করেন নাই ; তীহার গ্রন্থে 
এমন ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে যাহা মূলে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে 
কুভিবাস লিখিয়াছেন যে রাম-জন্মের “বাটি হাজার বৎসর” পূর্বে বান্সীকি রামায়ণ 
লিখিয়াছেন। রাবণবধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মা রাবণের মৃত্যুবাণ তাহাঁরই 
হন্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, একথা বাঁজীকি উল্লেখ করিয়াছেন। হনুমান কর্তৃক 
গন্ধমাদন পর্বত ও বিশল্যকরণী ওষ্ধ আনয়ন "কোনও রামায়ণেই নাই, কিন্ত 
কবত্তিবাস লিখিয়াছেন যে তিনি প্রাচীন রামায়ণ হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। 
ইহা ছাড়াও মহীরাবণ, অহীরাবণ, হনুমানের স্্বকে বন্দী করা প্রভৃতি আরও 
ছোট খাট অনেক বিষয় কৃত্তিবাসের গ্রন্থে নূতন দেখা বার | 

কিন্ত এই সকল বিষয় যে কৃত্তিবাসেরই রচনা, একথা জোর করিয়া বলা যায় 
না। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সংশোধিত এবং ' পরিবর্ধিত রূপ 
পাইতেছি। ইহাতে অন্ত কবির রচনাও নির্ধিবাদে কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত 
হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর! "erp রায়বার’এর উল্লেখ করিতে পারি। 
হ্রত্তিবাসের গ্রন্থে এই পালাটি বে আকারে আছে তাহা কবিচন্্র নামক এক পরবর্তী 
কবির লিখিত। কুত্তিবাসের কাব্য সর্ববাদীসম্মতভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 
হওয়াও পরবর্তী লেখকদের রামায়ণ হইতে তাহাদের শ্রে্ঠাংশগুলিও কৃত্তিবাস 
রচিত মনে করিয়া তাহারই গ্রন্থে সশ্নিবিষ্ট করা হইয়াছে 

কিন্ত ইহা দ্বারা কৃত্তিবাসের গৌরবের কোনও হ্রাস হয় নাই। সকল দিক 


হইতেই তাঁহার রচন। সার্থক হইয়াছে। তিনি রামারণকে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর : 


নিজস্ব করিয়া 2? করিয়া ইহাকে জাতীয় মহাকাব্যের স্থানে উন্নীত করিয়াছেন। 
তাঁহার সফলতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বহু কৰি পরবর্তীকালে রামায়ণ রচনা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এই আদি কবির যশ ও গৌরব নষ্ট করিতে 
পারেন নাই। 

রামায়ণ-রচনার কলে ক্ৃত্তিবাসের বশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় অনেক 
যণঃগ্রাথী কৰি রামায়ণ রচনায় মন দিয়াছিলেন। এই সকল রামায়ণকারদের 


oz 


মধ্যে সকলেই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। হয়তো. এমন অনেক 
কৰি ছিলেন যাহাদের নাম আমরা শুনি নাই 3 তাহাদের sige পাওয়া যায় নাই। 
কিন্ত যতগুলি আমরা পাইয়াছি, তাহাদের সংখ্যাও কিছু কম নহে। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার পর অন্ত কাহারও রামায়ণ-রচনার সার্থকতা নাই 
এরূপ অনুমান যাহাতে কেহ করিতে না পারেন এই জন্য সকল কৰিই গ্রশ্থারন্তের 
পূর্বে একটু ভগিতার সংযোগ করিয়াছেন। এখানে বলা হইয়াছে যে কোনও 
দেবত| অথবা ব্যক্তি-বিশেষের আদেশে কবি উপায়াস্তর না দেখিয়া রামায়ণ-রচনায় 
আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। 

এরূপ রামায়ণ-রচয়িতার সংখ্যা কিছু কম নহে। তবে প্রাচীন ster} 
সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির রচনা-কাঁল পাওয়া যায় না। এইজন্ত নাঁনারপ 
পারিগাথ্িক অবস্থার আলোচন! করিয়া একটা আন্মানিক' সময় নিধারণ কর 
হইয়া থাকে। 

«(f প্রাচীনতা এবং গ্রন্থের ভাষার সাহায্েই অনেক সময়ে কবির রচনাকাল 
নির্ধারিত হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া, কবির *আত্মবিবরধীতে যে সকল ব্যক্তি এবং 
ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহাদের সাহায্যেও অনেক সময়ে অনেক কবির আবির্ভাব- 
কাল fata কর! হয় । fea ইহাতে যে নানাবিধ গোলবোগের Asta আছে, 
তাহা আমরা কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল আলোচনার সময়ে দেখিয়াছি। যেখানে 
বাঙলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবির সময় লইয়া এত মতভেদ ঘটিতে পারে, সেখানে 
অল্প-পরিচিত কবির রচনাকাল নির্ণয় প্রায় অসম্ভব । যৎসামান্য উপাদানের উপর 
নির্ভর করিয়! এই গুরুতর কার্ধ সম্পাদনের চেষ্টা দুঃসাহসের কাজ। «een 
অপরাপর রামায়ণকারদিগের রচনাকাল Sate বলিয়া গ্রহণ না করিয়া মোটা- 
মুটিভাবে গ্রহণ করাই yore | 

এখন আমরা ছোটখাট সকল রামায়ণকারদের নাম দিয়া দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত 
না করিয়া অপেক্গ।কত প্রসিদ্ধ এবং শক্তিশালী কবিদিগের পরিচয় দিব। 


কৃত্তিবাস-পরবন্তী রামায়ণকার 


কৃভিবাস-পরব গাঁ রামায়ণকারদের মধ্যে অনন্ত-রামায়ণকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই কবির পরিচয় অথবা তাহার কাব/রচনাক1ল 
সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহার যে পু থিগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি 
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দেখিতে অতি পুরাতন এবং ইহার ভাষাও অতিশয় প্রাচীন বলিয়া বোধ হর। 
এই Weg কারণেই কবিকে প্রাচীন মনে করা হইরাছে। কারণ দুইটি তুচ্ছ মনে 
হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে ইহাদের সাহায্যেই কাজ চালাইতে হইবে। 
অনেকে বলেন যে অনন্তের বাড়ি আসামে ছিল এবং সেখানে তিনি অনন্ত 
কন্দলী নামে পরিচিত। ইনি কামরূপবাসা ব্রাহ্মণ এবং Beta অপর নাম ছিল 
রামসরন্বতী। তবে এগুলি প্রায়ই জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত, সত্যাসত্য নির্ধারণের 
কোনও উপায় নাই। 
সম্ভবতঃ প্রাচীন বলিয়াই অনন্তের ভাষা অত্যন্ত ঢরহ এবং aia) তবে 
ইহাতে থে একেবারেই রস নাই একথা বলা যায় না। দীনেশবাবর গ্রন্থে উদ্ধত 
অংশ হইতে এই নমুনাটি পাঠ করিলেই গ্রন্থের ভাষা সমন্ধে একটু ধারণা হইবে : 
রাঘবর Stites তোহোর ভৈল মন। [ 
তিথাল «fere জিহ্বা! ঘর্ষণ দুশন ॥ 
হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছাস। 
সপুত্ৰ বান্ধবে পাপি হৈবি সর্বনাষ ৷ 
BESS নামধারী একজন একখানি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। 
ইহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ ; Alacer এক ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ ঝরেন। 
কাব্যের মধ্যে ইনি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন তাহা হইতে জান! যার বে কবি 
নিরক্ষর ছিলেন ; ate বৎসর বয়নে যখন তাহার উপনয়ন হয় নাই তখন একদিন 
মাঘ মাসে শুক্রপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি । 
ব্রাহ্মণবেশে পরিচন্র দিলেন safe ॥ 
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রা'মারণ। 
অদ্ভুত হইল নাম সেই সে কারণ ॥ 
কৰি সম্ভবতঃ কালীর উপাসক ছিলেন ১ তাই সীতাদেবীকে কালীর অবতার 
রূপে বর্ণন! করিয়াছেন। age রামাক্ণণের [face অস্পষ্টভাবে যে তারিখ areal 


আছে তাহা গ্রনথরচনার কি AT নকলের বুঝা যায় না। তথাপি কবিকে আন্না 


২০০ বৎসর পূর্বের বলিরা গ্রহণ করা বাইতে পারে | 

Sie নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় sats উপাদানের সহিত বারে 
gute দীপিকার তুলনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে “অস্ুতাটাধ্যকে মোটামুটি 
আকবরের সমদামগিক aia ধরিক্া লওয়া ata! কাজেই তিনি কৃত্তিবা অপেক্ষা 
দেড়শত বৎসর পরবর্তী 1” 


অভূত-রামারণ এক সময়ে উত্তর ও পূর্ববন্ধে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। sfeatcna 
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-নামে প্রচলিত রামারণে তাহার রচনা বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা 
হইতে সহজেই প্রমাণ করা বায় বে — ইনি sean অপেক্ষা বেশী 
fag? নন। 

মৈমনমিংহ জেলার মহিলা কৰি চক্রাবতী রামায়ণ-রচনার ea বিশেষ প্রসিদ্ধি 
‘লাভ করিয়াছিলেন । চন্দ্রাবতী মনদা-মদ্দলের বিখ্যাত কবি দ্বিজ বখীদাসের ean | 
চন্দ্রাবতী পিতাকে এক সময় মনসা-মদ্ল রচনায় সাহায্য করিয়ছিলেন। চন্দ্রাবতীর 
-জীবনী ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনীতে করুণ; এই উপাখ্যান লইয়া মৈমনপিংহ জেলায় 
গীতিকাও রচিত হইয়াছে। 

কথিত হয় যে প্রণরী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়! চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে 
রামায়ণ-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; কিন্ত সীতার বনবাস পৰ্যন্ত 
রচনার পর পরলোক গন করিয়াছিলেন | বংশীদাসের মননা-মঙ্গল রচনা! 
সম্পূর্ণ হইবার তারিখ এ গ্রন্থে ১৪৯৭ অর্থাৎ ১৫৭৫-৬ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়। লিখিত 
আছে। ইহা হইতে আন্দাজ করিয়া চন্দ্রাবতীর ১৫৫০ গ্রী্টাদ্দে জন্ম বলিয়া নির্দেশ 
কর! হইয়াছে। 

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ করুণরসে মধুর। সম্ভবতঃ নিজের করুণ জীবনের ছারা 
তীর সীতা চরিত্রকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজও টৈমনসিংহ জেলার 
স্ত্রীলোকের। সকল প্রকার ধর্মানুষ্ঠানেই এই রামায়ণ গান করির। থাকেন। শুধু 
রামায়ণই নয়, এই প্রাচীন নহিলা-কবি রচিত মনসাদেবীর গান, AH. কেনারাম 
rra কাহিনী প্রভৃতি গীতিক! তাহাদের কবিত্বগুণ এবং ater ভাষার aa কবিকে 
অমর করিয়া রাখিয়াছে। 

ন্রাবতীর পর থাহাদের রামায়ণ-রচন| উল্লেখযোগ্য তারাদের মধ্যে কিচন্ছ 
প্রধান। অনেকে অনুমান করেন যে ইহার নাম ছিল DM 
এ এবং ভাগবতের অনেকখানি 25 "aar করিয়া গিয়ছেন 


গোপালকে SUN বি অধিপতি in মনে বারি ; n 
দীনেশচন্দ্র সেন ইহাকে ব্ধমানরাজ বলিয়া নির্দেশ করিরাছেন। তবে বাউলা- 
সাহিত্যে এতগুলি কবিচন্ত্র উপাধিধারী লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, যে কোন্টি 
কাহার রচনা তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব । 

যে কবিচন্দ্র রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিভাই তাহার প্রতি 
অবিচারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবান রামায়ণ রচনায় সফলতা লাভ করিয়া 
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প্রসিদ্ধ হওয়ার তাহার পর বে কেহ রামায়ণের কোনও অংশ স্থললিত, সরদভাবে 
রুনা করিলে তাহা ক্ৃত্তিবানের কীর্তি বলিয়া বিবেচনা! করা হইত। এইভাবে 
afar কাব্যের শ্রেষ্ট অংশগুলিও কৃতিবাসের রচনা বলিয়া আমাদের নিকট 
পরিচিত ! Had আমরা ‘অঙ্গদ রায়বারের” কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
বটতলার পুন্তকালর হইতে কৃত্িবাসী রামারণের বে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাই আমাদের দেশে গ্রচলিত। কিন্ত এই বটতলা-সম্পাদক যাহার রচনার 
abe ভাল পাইয়াছিলেন, তাহাই কৃত্তিবাসের বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। ফোট 
উইলিয়াম কলেজ হইতে বে রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাতে এই ‘অঙ্গদ রাবার” 
অতি সংক্ষেপে বণিত। কিন্ত বটতলার কৃপায় কবিচন্দ্র রচিত went রায়বারটি 
আমরা কৃত্তিবাসের রচনা বলিরাই জানিয়াছি। কৃত্তিবানী রামায়ণ হইতে এই 
অংশটুকু পড়িলেই কবিচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমরা alate: 
অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :— , 

কোন বাপ তোঁর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে। 

কোন বাপ তোর বাধা ছিল অজ্জুনের অশ্বশালে ॥ 

কোন বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গতে গেছিল ঘিথিলা। 

কোন বাগ তোর কৈলাস পর্বত তুলিতে গ্রিছিলা ॥ 

কোন বাপ তোর জব্দ হল জামদগ্ন্যের তেজে। 

মোর বাপ তোর কৌন বাপকে বেধেছিল লেজ্জে ৷ 

একে একে কহিলাম cota সকল বাপের কথা 1 

ইহা সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাঁপটি কোথা ॥ 


" প্রায় /তিন শৃত বৎনর পূর্বে পূর্ববঙ্গের ‘দীনার দ্বীপ” (সম্ভবতঃ বর্তমান ঢাকা 
জেলার weenie পরগণার অন্তর্গত ঝিনারি ) নিবানী পিতা ও পুত্র যষ্ঠীবর ও. 


We contain জেন antag ও মহাভারতের অনুবাদ করেন। যঠ্ঠীবর গুণরাজ উপাধিযুক্ত 
ব্যবহার করিয়াছেন। 
ahaa একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং সুলেথক বলিয়া আদৃত হইতেন। 


সরল, সংক্ষিপ্ত এবং পরিপক্ক রচনার জন্য ইহার গ্রন্থগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়া. 


উঠিয়াছিল। 

বাকুড়া জেলার wu গ্রাম নিবামী ভগতরাম রায় ১৭৯ Sibi রামায়ণ sm 
রচনা করিয়াছিলেন 1 কথিত হয় বে এই গ্রন্থের শেষ অংশটি কবির পুত্ৰ 
রামপ্রসাদের রচনা। পুরাণ, রামায়ণ এবং রামচন্দ্র সম্বন্ধে বত কাঁহিনী প্রচলিত 
ছিল, ভগত্রাম তাঁহার গ্রন্থে মে wee লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই তাহার 


oy, 


“গ্রন্থটি অভিনব *ন্দেহ্‌ নাই | কবির রচনায় পত্িপ্ক ও উপাদেয় বর্ণনাঁশক্তির পরিচয় 
পাওয়া xta | রও 
নদীয়া জেলার মেটেরী গ্রামবাসী রামমোহন বন্যোপাধ্যার পিতার আদেশে 
"scs রাম-সীতার বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করেন 
কৰি প্রতিভাবান ছিলেন সন্দেহ নাই ; তাহার কাবোর অনেক অংশই সরস ও 
চিত্তাকর্ষক । acy কবির বিশেষ হাত ছিল। বর্তমানে তাহার কাব্যের অনেক 
অংশ গ্রাম্য বলিয়! বাতিল হইয়া বাইতে পারে কিন্ত প্রাচীনকালে এই সকল অংশই 
আসর জমাইতে পারিত। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে 
হনুমান কবির অত্যন্ত প্রিয় ছিল। esta বন্দী অবস্থায় হনুমানের উক্তিটি আমরা 
উদ্ধত করিলাম £ 
হনুমান কন মোর বিবাহ না হয় 
কন্াদান করিবে রাবণ মহাশয় ॥ 
রাবণের wai মোর গলে দিবে মালা | 
রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা ॥ 
চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর | 
কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর ॥ 
হনুমান কন মোর বিবাহের কাঁজ নাই। 
এমন মারণ খায় কাহার জামাই ॥ 
একশত বৎসর পূর্বে বদ্ধমান জেলার মাড়-গ্রামনিবাসী রখুনন্দন Ee 
“রাম-রসারন; নামে রামায়ণের এক অঙ্গবাদ রচনা করেন। এই গ্রন্থে কবি বান্মীকি 
এবং তুলসীদানকে অনুসরণ করিয়াছেন এবং করুণ রসাত্মক সকল অংশগুলিই বাদ 
দিয়াছেন। কাব্যে সংস্কৃত ও হিন্দী ছন্দের নানারূপ ব্যবহার আছে। কবি us 
সনের প্রতি alee হইলেও হিন্দী শব্দও বহু প্রয়োগ করিয়াছেন। 
রধুনন্দনের রচনার নমুনা set নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি উদ্ধ ত করা ste: 


এথা রঘুবর করিতে সমর 
সুথেতে মগন হইয়া। 

অতি সুকোমল তরুণ বাকল 
পরিলা কটিতে Son ॥ 

শিরে অবিকল জটার পটল 
বাধিলা বেঢ়িয়! cafom | 

* পরিলা বিকচ কঠিন কব5 


শরীরে সুদৃঢ় করিয়া ॥ 


194 


বুদ্ধদেব নামে এক ব্যক্তি 'রামলীলা” নামে এক রামায়ণ রচনা করিরাছিলেন।- 
বলা বাহুল্য, ইনি বৌদ্ধধন্মগ্রচারক জগৎবিখ্যাত বুদ্ধদেব নন; ইহার প্রকৃত নাম 


sister ঘোষ। গ্রন্থ হইতে কবির পরিচয় বিশেষ জান! বায় না। তবে" 


সুদলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া মনে হয় বে সম্ভবতঃ ১৬৬৭ গ্রীষ্টাব্দের - 
কাছাকাছি সময়ে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া 
প্রচার করেন এবং বৈষ্ণব ও মুসলমানদিগকে দমন করিতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন 
বলিয়া ঘোষণা করেন | 


এই সকল ছাড়াও বহু ছোট-বড় রামারণ-রচয়িতার উল্লেখ পাওয়া যায়। 


তাহাদের রচনায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই এবং সকলের আলোচনাও, 


»স্তব নয়। 
আদি কবি (২) মালাধর 43 


বাহার সরস কবিতার পদ লাঁলিত্যে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান গৌড়েশ্বর muxo 
কবিকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, ধাহার কাব্যের হৃদয়গ্রাহী 
তাবে অভিভূত হইয়া! শ্ীচৈতন্তদেব কবির পুত্র সত্যরাঁজ খাঁন এবং পৌত্র রামানন্দ 
ace সাদর সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং বস্তু বংশকে বাঙলা দেশ হইতে 
শীক্েধাত্রিগণকে পরিচয় চিহ্ন "aep ‘Cle প্রদানের অনিকার দি়াছিলেন__ 
- তাহার নাম states ag) কবি আপনার গ্রন্থে রচনার সন-তারিখ স্পষ্ট করিয়! 
লিখিয়াছেন ; তাহ! হইতে আমর! জানিতে পারি যে তিনি ১৩৯৫ শকান্দে 
| শ্রন্থ আর্ত করিয়! ১৪০২ শকে রচন! শেষ করেন। গ্রীটা্দ হিসাবে ইহা ১৪৭৩ 
১৪৮ দাড়ায় | 
গ্রন্থের মধ্যে কবি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন তাহা হইতে Stal যায় যে তাঁহার' 
পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী । তাহাদের বাস ছিল বর্দমান 
জেলার কুলীন গ্রামে। 
মালাধর যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম Sie বিজয়; কোন কোন 
Aico ইহা গোবিন্দবিজয় বা গোঁহিন্দমঙ্গল-রূপে লিখিত হইয়াছে। বিজয় ees 
এখানে প্রস্থান, প্রয়াণ বা তিরোধান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ ইহাতে Spera 
জন্ম হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। 
সালাধরের গ্রন্থটি ্রীমদ্ভাগবতের ১ম ও ১১শ স্বঙ্গের «ede. fuz 


Oe 


oa 


সেকালে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি ছিল না) মালাধরও তাহার অন্ুবাদকে 
আক্ষরিক করেন নাই। তিনি গল্লাংশের ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন। তবে 
এই 92 WA বেখানে কোনও তত্বকগ' আছে, কৰি তাহারও তাৎপর্ধগুলি 
দিয়াছেন  মালাধর বস্সুর Areas একাধিক প্রাচীন পুঁথিতে শ্রীরাধাকে 
লইয়া দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর কাহিনী লিপিবদ্ধ দেখা বায়। 
Rata প্রসঙ্গ দূরে থাক, তাহার নাম উল্লেখ পর্যন্তও ভাগবতে নাই। এই 
জন্তু ভাগবতের কোনও অনুবাদে এগুলি থাকিতে পারে না বলিয়া অনেকের 
মতে এগুলি প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্তী সংযোজনা। কিন্ত এ বিবয়ে জোর করিয়া 
কিছু বলা যায় না। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের শ্রীগীতগৌবিন্দম্‌ এদেশে 
বেষ্ট জনপ্রিয় হইয়াছিল । তাহার পর হইতে বাঙলা দেশে রাধারুঞ্চের লীলা 
fere কাহিনী বিশেষভাবেই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বড়, চণ্ডীদান তাহার 
age কীর্তন নামক সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থটিতে আগাগোড়া এই কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। মালাধর az বে শ্রীকুঞ্চের জীবনী লিপিবন্ধ করিতে গিয়া 
দেশে প্রচলিত রাধা-বিষরক কাহিনীটুক বাদ দিবেন, একথা জোর করিয়া বলা 
বায় না। 

আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ কর! যাইতে পারে। মালাধরের যে কথা কয়টি 
প্ীচিতন্যাদেবকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহ! হইতেছে ₹ 

নন্দের নন্দন SH মোর প্রাণনাথ। 

এই বাক্যটিতে যে মনোভাব বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের 
প্রেমধর্ম্মের পূর্বাভাস | প্রাণনাথ কথাটিতে বে কান্তা-ভাব অর্থাৎ স্বামীর প্রতি 
Ra ভালবাসার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা স্ত্রী জাতির মধ্যেই সম্ভব । রাধা ভিন্ন 
অপর কাহারও সহিত শ্রীরুষ্ণের এরূপ সম্পর্কের কথা ইতিপূর্বে জানা ছিল না বলিয়া 
সালাধর রাধা প্রসঞ্জের উল্লেখও করিয়! থাকিতে পারেন। কাজেই, ইহাকে প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 

মাঁলাধরই সর্ব প্রথম বাঙলা! ভাষায় ভাগবতের wa করিয়াছিলেন। তীহার 
গ্রন্থের প্রাচীন পু'থিগুলি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা পাচালীরূপেই লিখিত হইয়াছিল 
এবং ইহাকে মন্দলকাব্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। ইহাতে পরিচ্ছেদ বিভাগ 
নাই, রাগরাগিনীর বিভাগ আছে। কাজেই মনে হয় থে ইহা শ্রোতাদের সন্মুখে 
বাগ্সহযোগে গীত হইত। গ্রন্থটির অধিকাংশ পরার ছন্দে লিখিত; তবে মাঝে 
মাঝে ত্রিপদী gare ব্যবহৃত হইয়াছে। 

মালাধর একাধারে কৰি, ভক্ত এবং ভাবুক ছিলেন। তাহার মধ্যে এই তিন 
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পুণের সমাবেশ হইয়াছিল বলিরা তীহার রচনা হইর! উঠিরাছিল অর্মস্পর্নী | বৈচিত্রা- 
হীন একটানা একবেরে পরার ছন্দে একটির পর একটি করিয়া শ্রীকুক্চের ভীবনীর 
কাহিনীর সহজ, সরল ভাষায় বর্ণনা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত না, 
গ্রন্থটি কাব্য না হইয়া ঘটনার তালিকার পরিণত হইত। এইখানেই মালাধরের 
few! তিনি আড়দ্বরহীন ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তাহার 
হৃদয়ের ভক্তিরস এবং ভাবুক্তাঁর সিক্ত হইয়া মধুময় ইইরা উঠিয়াছে ; দেশের 
জনসাধারণ হইতে আরম্ভ করির! মুসলমান বলেশ্বরকে পর্যন্তও মুগ্ধ করিয়াছে | 
এইজন্য মালাধর প্রাচীন বাঙলার আদিকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছেন। 

তাঁহার রচনার দৃষ্টান্তরূপে আমর! তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি :— : 


কেহ বলে পরাইসু গীত বসন। শীতল বাতাসে দিমু অঙ্গ জুড়ায়। 


চরণে নুপুর দিমু বলে কোহুজন ॥ কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন faq গাঁয় ॥ 

কেই বলে বনমালা গাথি দিমুগলে। কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে। 

মণিময় হার দিমু কোহু সখি বলে॥ মকর কুণ্ডল. পরাইণু শ্রুতিমূলে॥ 

কটিতে «sl frg বলে কোহুজন। কেহ বলে রসিক সুজন বড় কান। 

কেহ বলে পরাইমু অমুল্য রতন ॥ কপূর তাম্বুল vict জোগাইব পান 
শিবায়ন 


মোহেঞ্জোদডোতে YAS খননের ফলে যে সকল দ্রবাদি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমানিত হইয়াছে যে সেখানে গ্রষ্টপূ্ব ২৫০০-৩০০০ অন্দে 
এক উন্নত, সুসভ্য জাতি বাস করিত। বস্ত-গ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়৷ ইহাদের 
'আচার-বারহার, রীতি-নীতি, ধর্মকর্ম প্রভৃতি ae কিছু স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে 
গারে। অনেকে মনে করেন বে ভারতবর্ষের এই আর্-পূর্বব হী জাতির সহিত 
oda আর্ধগণ পরিচিত ছিলেন। তাহার! যাহাদিগকে PRIS, অনাঁস, 


দাস 
এবং war বলিয়া অ.ভহিত করিয়াছেন, 


বাশ 
ইত। ইহাদের ধর্ম wai হইতে বিভিন্ন, 


তাহারাই সে-সময়ে মোহেঞ্জোদড়োতে 
করিত। ইহাদিগকে স্বণার চক্ষে দেখা হ 


কারণ ইহাদিগকে "ss বলা Sales 
মোহেঞ্জোদড়োতে বে-সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ইহাতে একটি ত্রি-নুখ, ব্রি-নেত্ ভি E 


সক 


— 


উপবিষ্ট, তাহার বন্তকে তিনটা খুবের মুকুট 'এবং চারিপাঁশে বিবিধ প্রকারের পশু 
বিরাজ করিতেছে। এই মুদ্রা হইতে সকলে SAA করিয়াছেন যে সেখানে 
এমন একটি দেবতার পৃজা, হইত যাহাকে পরবর্তী শিবের বা পশুপতির পূর্বাভাস 
বলা যাইতে পারে। কাছেই, টৈব-ধর্ের মূল আমাদিগকে মোহেঙ্জোদড়োর 
ARABI লইয়া বাইতেছে | 

প্রকৃতির মধ্যে বে Hes লীলা, ঝড়-বগ্জার প্রবল প্রকোপ, তাহা কোনও 
দেবতার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান করিয়া «Cur তাহাকে রুদ্র নামে 
অভিহিত করা হইয়ছে। ইনি শান্ত থাকিলে প্রক্কাতিও শান্ত থাকিয়া আমাদের 
মঙ্গল করেন বলিয়া ইনি-ই শঙ্কর, 49, শিব। পুরাণে বণিত হইয়াছে যে এই 
দেৱা ক্রোধাঝিষ্ট হইয়া রু্রমুদ্তি ধারণ করিলে BE লয়প্রাপ্ত হইবে এবং তুষ্ট হইলে 
জগতের অসীম কল্যাণ সাধিত হইবে। 

বৈদিক আৰ্যঙ্গাতির সহিত মৌহেঞ্জোদড়োর মর্ধেতর অথবা অনা জাতির 
wd ও সংশিশ্রণের ফলে বৈদিক সভ্যতার সকল শ্তরেই পরিবর্তন দেখা যায়। 
এই পরিবর্তনের ফলে মোহেঞ্জোদড়োর ( পশুপতি ) মুদ্রায় চিত্রিত দেবতার সহিত 
বৈদিক রু্র-শিব্রে aides সাধিত হইয়া পৌরাণিক এবং লৌকিক শিবের 
সৃষ্টি হইয়াছে | এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, শিবের কাহিনীতে দুইটি স্পষ্ট 
বিপরীত চরিত্র ধর্মের পরিচয় পাওয়া বার, তাহাদের একটি att এবং অপরটি 
অনার্ষি-ধর্ম হইতে আসিয়াছে | আর্যদের ধর্ম ধ্যান-ধারণা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতির 
উপর প্রতি্ঠিত$ ইহাতে কঠোর সংঘদের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্ত 
অনাধদিগের ধর্মস্ন্ধে খগ্থেদে কটুক্তি কর! হইয়াছে । ইহাদিগকে ধর্ম ইন্দরিয়ের 
ala উন্মুক্ত করির! খন-প্রাণ দিয়া প্রক্কৃতর সহ ও স্বাভাবিক গতি-প্রক্কতিকে 
প্রত্যক্ষ করা । “আধেরা ছিল মনোধর্মী অর্থাৎ চিন্তাশীল, আদর্শবাদী, তত্বান্ু- 
সন্ধিতথ, as ও অধ্যাত্বপরায়ণ। আর অনার্ধেরা ছিল ede অর্থাৎ 
ক্রিয়াশীল, বাস্তববাদী, ভোগলিগ্স ও দৈবনিষ্ঠ। আর্থ ও অনাবের দেবতা যখন এক 
হইয়া গিয়াছে তখনও সেই দেবচরিত্রে আর্য ও অনার্ধের বিশিষ্ট ভাবধারার ছাপ 
পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে । শিব বথন CAI AD আর্ধের দেবতা তখন তিনি 
ARES, সতীপতি, উমাধব ; আর যখন তিনি প্রাণধ্নী অনার্ধের দেবতা তখন 
তিনি ভোলানাথ, গঞ্জিকাধ্স্তরনেৰী, উচ্চ নীচ ভেদহীন, আভিজাত্য গৰ্বৰিরিহিত I" 

শৈবধর্মকে প্রাচীনতম লোকধর্মের অন্ততম বল! যাইতে পাঁরে। কাজেই 
বাঙলা-সাহিত্যেও P4144 লইবা গ্রন্থরচন! ts হইয়াছিল বলিতে eal এই 
সাহিত্যের কোনও প্রমাণ আমরা পাই নাই ; তবে ইহা' অনুমান করিবার মত 
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ছু'একটি উপাদান আছে এখানে থান ভান্তে শিবের গীতঃ প্রবচন এবং fac 


ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্তে দান’_ছড়ার উল্লেখ কর! বাইতে পারে। এই 
সকল রচনা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই ; তবে এরূপ অনুমান eun 
নহে যে ইহার! অনার্ধ-র্মী লৌকিক কাহিনী লইয়াই রচিত হইয়াছিল। 

শৈবর্ম লইয়া বাংলা মঙ্গল কাব্যের যে শাখা গঠিত হইয়াছে তাহাকে শিবারন 
বলা হয় (শিব+অয়ন-য|হা হইতে শিবের জ্ঞান wey হয়? )। শিবায়ন- 
E সকল যে সময়ে রচিত হইয়াছিল তখন বাংলা দেশ পুরাণগ্রভাবিত ও alea 
শাসিত। তাই ইহাদের মধ্যে শিবের এ ছুই প্রকার বিভিন্ন-ধর্নী চরিত্রের সমাবেশ, 
দেখা বায়। দুই প্রকার কাহিনীর পার্থক্য এত প্রকট বে ইহাদের মধ্যে কোনও, 
"x3 সাধিত হইতে পারে না। ইহারা কেবল ইহাদের উৎপত্তির দুইটি উৎসের 
কথাই সপ্রমান করির! দেয়। 

শিবের কাহিনী অতি প্রাচীন হইলেও এই দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনার জনা 
সগুদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনও "ex কাব্য রচিত হয় নাই। Bq ১৬০৪-৮৯ 
সালের মধ্যে চট্টগ্রামবাসী দুইজন কবি এক যুগ ও qua (ব্যাধের ) কাহিনী 
বনাচ্ছলে শিব orga ত্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম কবি রতিদেন 
এবং দ্বিতীয় কৰি রামরাজা বা রামরায়। এই দুই কৰির বিষয়বস্তু এক এবং 
উভয়ের ভাব ও ভাষার সাদৃশ স্পষ্ট। aie মুন্দী আবদুল করিম সাহিতা- 
বিশারদ মহাশয় এই গ্রন্থ দুইটি সম্পাদন করিরাছেন। তিনি এই ছুই কবির 


তুলনামূলক যে সমালোচন। তাহার গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়াছেন, তাহা হইতে উভয়ের 
রচনার দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধ ত হইল __ 


এমত eff] ব্যাধ বুঝিলেক মনে। 


, দেবতার চরিত্র বুঝিতে পারে কোনে ॥ 
আচম্বিত মহা বৃষ্টি হইল ততক্ষণে n 


অকস্মাৎ Wee cea মঘবাঁনে ॥ 


WI গাছ উপাড়িয়া পড়িল ভূমিত। 


ঘরে গেলে দিনমণি রজনী প্রবেশ | 


কালাবর্ণ মেঘ সব আকাশে পূর্িত॥ cata অন্ধকার রাত্রি চাপিলো বিশেষ. 

শীতে Sits কম্পমান হইল শরীর | অকস্মাৎ ঝঞ্চাবাত শিলা বরিষণ। 

ভয়াকুল হইয়া ব্যাধ কান্দিতে লাগিল ॥ আকাশ ভরিল হৈলো মেঘের গর্জন ॥ 

বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন 1 বড় বড় বৃক্ষসব বাতাসে ভাজিলো। 

মুযল সমান ধার হইল বরিষণ ॥ ঠাঠাথাতে বজাঘাতে ভুবন কম্পিলো ॥ 

ঠাঠারের «fa অগ্ন পড়ে নিরন্তর | ঘন ঘন বিজুলি চমকে চারি পাশ। 

ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর ॥ চাহিতে চমকে আখি জীবন নৈরাশ॥ 
_রানরাজার মৃগলুন্ধ সংবাদ _রতিদ্রেবের qus 
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এই সপ্তদশ শতাব্দী হইতে শিৰায়ন কাব্য রচনা EL 
দিন ধরিয়া চলে নাই । সকল কাব্যের মধ্যেই মাহাস্ম্য- প্রচারক কাঁহিনী লিপিবদ্ধ 
হইতে থাকায় ex আকারে শিবের কাহিনী রচনার সার্থকতা দেখা যায় না। 
এইজন্য শিবায়ন কাৰ্য অত্যন্ত কম! 

মেদিনীপুর জেলার was fett stores ভট্টাচার্য প্রণীত শিবায়নই একমাত্র 
sew কাব্যের আকারে রচিত হইয়াছিল। এই শিবায়নটি ১৬৩২ শকান্দে- 
অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। 

রামেশ্বর কৰি অপেক্ষা ভক্তই ছিলেন অধিক । তাই তীহাবা অন্থপ্ৰাস দুষ্ট 
কাব্যের মধ্যেও রসস্থষ্টির ব্যাঘাত হয় নাই। কৰি বিশেষ করিয়া হাস্ত রসের 
অবতারণাঁয় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। কিন্ত এ সকল অপেক্ষাও আর এক বিষরে রামেশ্বরের 
যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাঁওয়! যায়। শিবের কাহিনীর অশ্লীলতা এবং গ্রাম্যতাকে 
তিনি aan নিপুণতার সহিত বাবহার করিয়াছেন বে তীহার কাব্য সুরুচির 
পরিচয় দেয়। নিম্নে রামেশ্বরের প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল :— 
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী । ZI খেয়ে ভোক্ত। চায় হস্ত দিয়] শাঁকে n 
দুটি scs সপ্তমূথ, পঞ্চমুখ পতি | অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূতি ডাকে ॥ 
তিনজনে একুনে বদন হইল বার। কাতিক গণেশ ডাকে অন্ন আন Al I. 
গুটি গুটি ছুটি হাতে যত দিতে পার। হৈমৰতী বলে বাছা ধৈর্য হয়ে যা॥ 
ভিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।  মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়। 
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চার ॥ শঙ্কর শিখারে দেই শিখিধবজ es t 


খিদ দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে। * * 3 
বদনে বসন দিয়! মন্দ মন্দ হালে ॥ যত পাব তত খাব ধৈৰ্য্য হব বটে ॥ 


রামেশ্বরই শিবায়ন-শাখায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার পরে আর বে সকল, 
শিৰায়ন রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই az! ইহাদের 
মধ্যে sie দাস কবিচন্দ্রের শিবায়ন একটি। ইহার বে পুঁথিখানি পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার প্রথম তিনটি পাতা না থাকায় কবির পরিচয় ও কাব্যের রচনা 
কাল ween কিছুই জান! যাঁর all তবে তীহাকেও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 
বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া রাম রাম দাস রচিত শিবমাহাত্যোর একখানি পুঁথি 
রংপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। 

দ্বিজ «fps নামের ভণিতাযুক্ত একখানি শিবমন্গল কাব্য গাওয়া 
গিয়াছে। ইহার রচনা কাল ১৬৫৬-৮২ গ্ৰষ্টাব্দের মধ্যে । অনেকে মনে 
করেন থে এই কবি মল্লভূমি-নিবাসী মুনিরাম চক্রবর্তীর পুত্র শঙ্কর, কারণ 
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“ইনিও wf om: উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং শিবমঙ্গলে মল্লরাজ বীরসিং দেবের 
কথা উল্লেখ আছে। অনেকে ইহা স্বীকার না করিয়া লইলেও এরূপ অনুমানের 
যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। 

দ্বিজ হরিহরের পুত্র দ্বিজ মণিরাম বা fas সুন্দর “বৈদ্যনাথ aaa? নামে 
একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহার রচনা কাল কাব্যে উল্লিখিত হয় নাই, 
i fara লিপি কাল ১২১০ সাল। DUE ' 

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার ব্ভাবা ও সাহিত্যে দ্বিজ ভগীরথের নিবগুণ 
নাহাত্মা নামক কাব্যের উল্লেখ করিয়!ছেন 1 

বাংলা শিবারণ-গ্রন্থ সমূহে শিবের মূল কাহিনীটি এইরূপ £₹__ 

দেবসভায় মহাদেব শ্বশুর দক্কে সম্মান করেন iz! ইহাতে অপমানিত 
হইয়া দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শিবকে fae করা হয় 
নাই; কিন্তু সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা শুনিয়া বিনা নিমন্ত্রণে শিবৈর নিষেধ 
অমান্য করিয়া সেখানে গেলেন এবং পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়! দেহত্যাগ 
করিলেন। শির রুদ্রযূতি ধারণ করিয়া দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিলেন। দক্ষ ছাগমুণ্ড 
ধারণ করিয়া কোনও রকমে বাচিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার রাজপ্রাসাদ শ্মশানে 
পরিণত হইল। 

সতী হিমালয় কহ! গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কঠোর Stata 
warm মহাঁদেবকে পতিরূপে লাভ করিলেন। শিব ছিলেন fare ভিক্ষান্ে 
কোনরূপে সংসার চালাইতেন। এই দারিদ্র্য গৌরীর বুকে বড়ই বাজিতে লাগিল। 

গোৌরীর প্রশ্নের উত্তরে একদা শিব তাহাকে জাঁনাইলেন যে ফান্তনের 
Fel উতুদ্শীতে যদি কেহ উপবাস করিয়া বিশ্বপত্র-সহবোঁগে তাহার পূজা 
করে তবে সে মোক্ষ লাভ করিবে, কারণ শিব ইহাতে পরম তৃপ্তিলাভ করেন। 

দারিদ্রের wat সহ করিতে না পারিয়া গৌরী মহাদের্বকে চাৰ করিতে 
পরামর্শ দিলেন, কারণ দেবাদিদের হইয়া চাকুরা কর! ভাল দেখায় না। শিৰ 
অনিশ্চিত ফলের জন্য পরিশ্রম করিতে নারাজ হইলেন; কিন্তু অর্থাভাবে অন্ত 
কিছু কর! সম্ভব নয় বলিয়া acy গিয়া চাব করিতে Figs হইলেন। 

ইন্ছের নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইয়া বিশ্বকর্মার নিকট হইতে লাঙল 
লইয়া এবং কুবেরের নিকট হইতে বাঁজ ধার করিয়া চাষ আরম্ভ করিলেন। 
পৃথিবী শক্ত সম্ভারে ভরিয়া উঠিল, শিবের দাতিত ঘুচিল। 

শিব চাষ লইয়া মতেই রহিয়| গেলেন, কৈলাসে যাইবার নাম করিলেন aii 
এদিকে পারবতি ব্যস্ত হইলেন; নাদের পরামর্শে তাঁহাকে আনিবার বহু চেষ্টা 
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করিলেন। কিন্ত একে একে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শেষে পার্বতী বাগ্দিনীর 
বেশে শিবের ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে ধান ভাডিতে ও মাছ 
ধরিতে লাগিলেন | fem বাগ্দিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার 
বাসনা জানাইয়া তাহার চিত মাছ ধরিতে লাগিলেন। বাগ্দিনী তাহার 
নিকট হইতে প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ পিতলের অঙ্গুরী লইলেন এবং কৈলাসে 
চলিয়া গেলেন। মহাদেবও তাহার পিছনে পিছনে কৈলাসে ছুটিলেন। 

কৈলাসে পার্বতী বাগ্দিনীকে অন্কুরী দিবার অপরাধে Face ঘরে আসিতে 
দিলেন না। নারদের পরামর্শে স্বামীকে চিরদিন বশে রাখিবার মানসে তাহার- 
নিকট ial পরিতে চাহিলেন। “tal কিনিয়া দিবার সঙ্গতি শিবের নাই). 
অভিমানে পার্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। 

নারদ দুই পক্ষেই আছেন) এখন তিনি face পরামর্শ দিতে লাগিলেন। 
শিব শাখারী সাজির! হিমালয়ে গেলেন। সেখানে তখন দুর্গাপূজা ১ পার্বতী 
শাখা দেখিয়া উল্লসিত হইলেন ও স্বামীকে এই ছদ্মবেশ সত্বেও চিনিলেন এবং- 
শাখার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব ইহার মূল্য আত্মনমর্পণ জানাইলে 
পার্বতী তাহাকে পরনারীর প্রতি আসক্তি এবং অন্ুরীদানের জন্য অনন্ত 
নরকভোগের কথা বলিলেন। শিব ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন যে, 
‘যে নারী স্বামীকে বৃদ্ধ, জড়, +, অপদার্থ জানিয়াও একান্তভাবে তাহার সেবা 
করে, সে-ই প্রকৃত পক্ষে সতী। 

পার্বতীর মনে অনুশোচনা দেখা দিল। যাহার স্বামী জগৎপুজ্য দেবাদিদেব' 
মহাদেব, তিনি স্বামীকে দারিদ্রের জন্য লাঞ্ছনা দিয়াছেন ভাবিয়া! পার্বতীর হৃদয় 
অন্ুতাপে দগ্ধ হইতে লানিল। তিনি স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার ভজন্ত ব্যাকুল 
হইলেন ; মিলনে সকল বিবাদের শেষ হইল, হর-পার্বতী কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। 

শিবের এই কাহিনীর মধ্যে বহু উপকাহিনী পরনর্তী কালে প্রবেশ করিয়াছে। 
এই সকল উপকাহিনীকেও পৌরাণিক এবং লৌকিক আখ্যা দেওয়া! যায়। 
wq পণ্ড করিবার পর শিব সতীর মৃতদেহ স্বন্ধে লইয়া উন্মাদের স্যার ত্রিভুবন: 
afe করিয়! বেড়াইতেছিলেন। বিষ্ণু তখন স্থাষ্ট রক্ষা করিবার অভিগ্রায়ে 
সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুদিকে ছড়াইয়া দিলেন। 
দেহটি ৫২ খণ্ড হইয়া ৫২টি বিভিন্ন স্থানে গিয়া পড়িল এবং এক একটি গীঠস্থানের' 
সৃষ্টি করিল। এই সকল পীঠগ্থানের মাহাত্ম্য ও শিয়ায়ন সাহিত্যে আড়ম্বর সহকারে 
বর্ধিত হ্ইয়াছে। বল! বাহুল্য, এই কাহিনীটি অর্বাচীন উপপুরাণ হইতে. 
সংগৃহীত VANCE | 


৪৫. 


শিবচভু্দনীর উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছিল যে বারাণসীর এক ব্যাৰ 
অন্ধকার রাত্রে বনমধ্যে পথ হারাই এক fears আরোহণ করে এবং নিপ্রিত 
হইলে ভূতলে পড়িয়া fea প্রাণীর হস্তে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কার নারারাত্র 
একটি-একটি করিয়া fara ছি'ড়িরা মাটিতে ফেলতে থাকে। জানিতে 
শিবলিব্বের মন্তকে এই বিশবপত্র পড়িয়াছিল afm নে মুক্তিলাভ করে। এই 
কাহিনীটি ক্রমশঃ পল্পবিত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে আমরা 
দেখি বে, হস্তিনানগরীর শিবভক্ত রাজা মুচুকুন্দ ও রাণী রুক্মিণী শিবচতুদশীর ব্রত 
উদযাপনের জন্য রাত্রি জাগরণ করিবার সমরে রাণী রাজাকে এ ব্যাধকাহিনী 
বলিয়াছিলেন। 
ইন্দ্রের Rates চিত্রসেন ইন্দ্-সভার নৃত্য করিতে করিতে মর্ডের এক ব্যাধের 
হরিণ শিকার দেখিয়া আকৃষ্ট weal তাল ভঙ্গ করে। ফলে মর্তে ব্যাধরূপে 
জন্মগ্রহণ করিতে মে অভিশপ্ত eu] চিত্রসেনের কাতরতায় দয়াপররবশ হইয়! 
ইন্দ্র বলেন__শাপগ্রন্ত SEA ও রত্বাবিতী মৃগ-মৃগীরূপে মর্ত্যে বিচরণ করিতেছে; 
তাহাদের সতত সাক্ষাৎলাভ হইলে তুমি মুক্তি পাইবে। 
এইভাবে কাহিনীটি আরন্ত হইরা চিত্রমেনের শিকার, শিক্চতুর্দণার সারারাত্র 
জাগি! বিন্বপত্র ছি'ড়িরা ফেলিয়া অজ্ঞাতে শিবের তুষ্টি সম্পাদন এবং ফল স্বরূপ 
পরদিৰন নৃগরূপী ভদ্রসেনের সহিত সাক্ষাৎ, মৃগীরপিণী রত্বাবতীর নিকট তত্তবকথা 
শ্রবণ, এবং অবশেষে cereis নদীতীরে states শিবপুদ্দা করিয়া শুক্তিলাভে 
শেষ হইয়াছে। 
নুকন্দ রাজারও এক কাহিনী অর্বাচীন উপপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই, 
ইহাকেও শিবের পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে | 
শিবের লৌকিক কাঁহিনীগুলিতে সর্বদাই রুচি-বিগহিত ভাব দেখা যায়। 
শিবের পরনারী-সন্ধ, অশ্লীল aues ব্যাভিচার, প্রভৃতির as সেগুলির 
আলোচনা অসঙ্গত হইবে। 
শিব্ই বাংলার সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় দেবতা । পরবর্তীকালে «uis 
লৌকিক দেবতার আবির্ভাব হইলে যখন শিবের প্রাধান্য চলিয়া গেল তখন শিব- 
কাহিনীর কোন-না-কোন অংশ সেই সকল দেবতাদের কাহিনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট 
এরা লিক ae না সষ্টিপ্রকরণে শিবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। 
^ : র কাহিনী বণিত হইয়াছে । 
এসকল ছাড়া আছর ela, শিবের গাজন, প্রভৃতি লৌকিক উৎসব শিবের 


Se 


কাহিনী লইয়াই অনুচিত হইয়া থাকে। গোরীকে গৃহে আনিবার চেষ্টার শশখারীর 
বেশে তাঁহাকে শাখা পরাইবার লন্ত শিবের হিমালয়ে আগমনের যে কাহিনী 
আমরা পূর্বে পাইয়াছি, তাহা পরবর্তীকালে Coed ধর্থের প্রভাবে এক অপূর্ব বাৎসল্য 
রসমগ্ডিত হইয়া আগমনী গানরূপে দেখা দিয়াছে । শিব বাঙালীর ঘরের দেবতা | 
তাই প্রত্যেক বাঙালী মাতাপিতা নিজ কন্তাকে ভাগ্যবতী শিবজার৷ গৌরী মনে 
sia ছর্গোত্সবের সহিত তাহার পিতৃগৃহে আগমন এক করিয়া ফেলিয়াছে 
এবং আগমনী-গানে হৃদয়ের বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করিয়াছে । তাই এ গানগুলি 


বাঙালীর জাতীয় সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। 


TATRA কাব্য 


বপ্যটের রণকুশল পুত্র গোপাল ছিন্ন-ভিন্, বিক্ষিপ্ত বঙ্গদেশকে এক ade 
রাজ্যে পরিণত করিরা শান ও শৃঙ্খলা প্রবর্তন করির়াছিলেন। গোপালের 


বংশধরগণ কয়েকপুরুষ ধরিয়! ateal দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশ 


পাল রাজবংশ নামে পরিচিত। এই পাল বংশের পূর্বে বাঙলা দেশের কোনও 


" ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া! যায় না। 


গালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্মের মর্যাদা 
লাভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে 
বাঙালার ধর্ম বলিতে বৌদ্ধ-ধর্মকেই বুঝাইত | 

পাল রাঁজগণের পর বখন সেন রাজবংশ বাঙলা দেশের অদীশ্বর হইল তখন 
বৌদ্ধ-ধর্সের প্রাধান্তেরও অবসান ঘটিল। spat ধর্মের পুনরুখ|নের কলে আবার 
বাঙলা দেশে বৈদিক আচার অন্ষ্টানের হুত্রপাঁত হয়। এই সময়ে হিন্দুগণ যে 
নবপ্রেরণা লাভ করিল, তাহারই ফলে তাঁহারা বৌদ্ধগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার 
কপ্সিতে লাগিল । মুগ্তিতমস্তক বৌদ্ধ ভি্ষুদিগকে নাড়িয়া বা নেড়া নামে অত্যন্ত 
ada সহিত অভিহিত করিয়া সভ্য সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে লাগিল। 
নিরুপায় বৌদ্গণ সমাজের এক অন্ধকার কোণে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। 

বাঙলাদেশে এক সমরে আধেতর অথবা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের গণ্ভীর qium 
অনার্ধদিগের যথেষ্ট Age ছিল। আগণের চাঁপে পড়িয়া ইহারা লোকালয় হইতে 
দূরীভূত হইলেও আপন seas হারায় নাই। আর্য সমাজের বাহিরে ইহারা 


৪৭ 


নিজেদের এক সমাজ গঠন করিয়া বাঘ, সপ, গাছ, পাথর প্রভৃতি স্থল পদার্থের 
পুজা করিত। উৎগীড়িত বৌদ্ধগণ ইহাদের সহিত মিলিত হইরা আত্মগোপন 
করিল বটে, কিন্ত আত্মবিস্ৃত হইল না। এই সকল গাছ পাথরের পূজার সহিত 
তাহাদের ধর্ম মিশ্রিত করিয়া এমন আকারে আত্মপ্রকাশ করিল cp ব্রাহ্মণগণ 
পর্যন্ত উহাকে চিনিতে পারিলেন না। বৌদ্ধধর্মের কঠোরতা অনেক পরিমাণে 
শিথিল হইলেও আর্ধেতরদিগের পূজা এক-একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি লাভ করিল এবং 
প্রত্যেকের উপযোগী শাস্ত্র সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া ইহাদিগকে ধর্মের WD দান 
করিল। রাঢ়দেশে এইরূপ একটি বহু-আঁকার-বিশিষ্ট facite ধর্মঠাকুর বলা হয়। 
এই ধ্মঠাকুরের বিগ্রহ সাধারণতঃ লৌকাঁলয়ের বাহিরে কোনও গাছের তলায়, 


কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভের মধ্যে কুর্মাকৃতি, অথবা শালগ্রামশিলার ota আকৃতি, 


বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে দেখা ঝায়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইহার মধ্যে 
বৌদ্ধ-ধ্মের প্রভাব কে ata? 


রাচে ধর্মঠাকুরের যে 'গাঁজন” বা উৎসব GaSe হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ 


বৈশাখী পূর্ণিমায়ই হয়। এই তিথি বু্ধদেবের জন্ম, সিদ্ধি ও মহানির্বাণের- 
তিথি। কাজেই, এই ঠাকুর-রূপী ধর্মের সহিত বুদ্ধদেবের একটা মুখ্য বা. 


গৌণ সম্বন্ধ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই গ্রসক্দে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে মুবভগগরাগ্যে প্রাপ্ত ধর্মঠাকুরের বলিয়া প্রচারিত যে মুভিগুলি আছে 
তাহাতে ঠাকুর কখনও পুরু কখনও দ্রী। পুরুষরূগী-ধর্ম সম্ভবতঃ বু্ধদেবের 
সহিত "pm | ata Mat ধর্ম সম্ভবতঃ বৌদ্ধদিগের ত্রিশরণ ( বুদ্ধ, ধর্ম,. 
AA) ধর্ম, কারণ ইহাকে স্ত্রীৰপেই কল্পনা করা হইরাছে। 

Ranier উল্লিখিত হইয়াছে যে এই ধর্মযাকুরের “সিংহলে বহুত সম্মান’ |. 
ইহা CU মোলাঙ্ুজি বৌদ্ধধর্মকেই বুঝাইতেছে।  ধরমঠাকুরের পূজায় চুণের 
ব্যবহারও ইহার বৌদ্ধ সম্পর্কই সুচিত করিতেছে। যে ধর্মঠাকুর বেদের নিন্দা 
করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধদেব । J 

Ses আবার বলিয়া থাকেন বে ধরমঠাকুরের বৃর্মাকৃতি দেখিয়া sCLIT 
% এগুলি যেন বৌদ্ধ বিহারের আক্কৃতির অনুকরণে গঠন করা হইয়াছে। 
প্রককাস্যভাবে বৌদ্ধ সংঘ «p বিহার পরিচালনার জনসাধারাণের নিকট হইতে 
Ji Che" ইহাকে ধর্মচাকুরের শিলামৃতির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন 


এই সকল যুক্তি হইতে আমরা ইহ! নিসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারি বে 
ধঠাকুরের সহিত Glia নিকট সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন 


tv 


ভাবে আছে বলিয়াই বৌদ্ধধর্সের অত্যন্ত দুর্দিনে আত্মগোপন করা এত সহজ 
হইয়াছিল। 
sats মন্গলকাব্যের vp «qun শাখারও বিশিষ্ট সাহিত্য আছে; অধিকন্ত 
ইহাদের বিশদ পূজাপদ্ধতির বিবরণী-পুস্তকও আছে। এই গ্রন্থটি শূন্য পুরাণ 
নামে afta হইয়াছে বটে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহার সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত সংস্করণট রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি নামে পরিচিত হইলেও, গ্রন্থকার রামাই 
পণ্ডিত ইহাকে আগম পুরাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই 
গ্রন্থে ধ্মঠাকুরের পৃজাপদ্ধতিই বিশেষ ভাবে বণিত হইয়াছে। 
রা্গণ-সন্তান রামাই ধর্মঠাকুরের পূজার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন বলিয়া পতিত 
হইয়াছিলেন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে ডোমের পুরোহিত বলিয়া adi করিতেন । ধর্ম- 
মঙ্গলের লেখকের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তা-ই প্রসিদ্ধ; তিনি জাতিনাশের আশঙ্কায় 
ধমঠাকুরের মীহাত্মা কীর্তনে ভীত হইয়াছিলেন। শেষে দেবাদেশে গ্রন্থ লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছেন বোবণাদ্ধারা ত্রান্গণগণের ক্রোধকে অগ্রাহ্‌ করিয়া! ধর্মঠাকুরের 
পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
কাজেই, দেখা যাইতেছে যে ধর্মঠাকুরের পুজা এবং পৃজারী উচ্চবর্ণের হিন্দু 
সমাজে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতে ধর্মপূজা প্রচারের কোনও 
fige ঘটে নাই। ইহার কারণ ধর্মমঙ্গলকাব্যে বণিত কাহিনী | 
মঙ্গলকাব্য শাখায় বতগুলি কাহিনী প্রগারি হইয়াছে তাহাদের মধ্য ধর্মমঙ্গলের 
কাহিনী সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক। ইহাতে আদর্শ চরিত্র চিত্রন যেরূপ 
হৃদয়গ্রাহী, সেরূপ অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। লাউসেনের zi আদর্শ ভক্ত, কালু 
ডোমের ন্যায় বীর, কর্পূরের vim বঞ্চক, হরিহরের স্যার ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ, লখাই 
ডোমনীর ata বীরা্দনা বাঙলার কোনও প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। ইহাদের 
অপূর্ব কীতিকলাপে মধ্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই এই 
সকল চরিত্রের সঙ্গে cum ধর্মঠাকুরও পাঠকের চিত্ত জয় করিতে পারিয়াছিলেন ; 
_ হো অবজ্ঞের অবস্থা হইতে সমাজের মধ্যে একটা স্থান অধিকার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 
. তাই ধর্মগাকুরকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে সমাজের সকল স্তরের লোকের 
মধ্যে একটা মিলনের sem স্থাপনের স্থযোগ ঘটিয়াছিল। ধর্মপূজায় সমবেত ইতর- 
ভদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল পরস্পরের সুখ-ছুঃথে সমবেদন! প্রকাশ করিয়া একটা CHE 
প্রীতির সম্পর্ক পাতাইয়! এক্যবন্ধনের ছারা সমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে 
সক্ষম হইয়াছিল | 
92 
ag ৬-৪ 


ধর্মপালের অপদার্থ পুত্র তখন গোড়েশ্বর। ব্যক্তিত্বহীন এই রাজাকে শিখণ্তীর 
ন্যায় সন্মুখে রাখিরা প্রধান মন্ত্রী মাহুগ্ঠা বা মহামদ নিজের ইচ্ছামত শাঁসনকার 
চালাইতেছিল। একদিন গৌড়েশ্বর হস্তাপৃষ্ঠে নগরভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলেন যে 
তাহার বিশ্বস্ত প্রজা সোম ঘোষ মন্ত্রীর চক্রান্তে states হইয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং কর্ণসেনের উপর তাহাকে অজয় নদের তীরবর্তী ত্রিষষ্ঠীর 
গড়ের সামন্তরাজ নিযুক্ত করিলেন। সোম ঘোষ পুত্র ইছাইকে লইয়া সেখানে 
উপস্থিত হইলে কর্ণসেন মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। 

এখানে থাকিয়া ইছাই শরীর চর্চা এবং অন্ত্রবিগ্ঠা শিক্ষা করিলেন। যৌবনকালে 
ইনি যে অসীম বিক্রমের অধিকারী হইলেন তাহাতে কয়েকজন মাত্র অনুচরের 
সাহায্যে কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিরা নিজেই গড়ের মালিক হইলেন এবং OFA 
নামক স্থানটি সুরক্ষিত করিয়া সেখানে বসবাস করিতে লাগিলেন । যথাসমরে 
গৌড়েশ্বরের কচারী কর শাদায়ের জন্তু ভীহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রাজস্ব 
প্রদানে অস্বীকার হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। 

ইহাতে অপমানিত এবং ক্ুদ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর ইছাই-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাতা 
করিলেন। তিনি ঢেকর আক্রমণ করিলে ইছাই-এর বিক্রম এবং কৌশলে 
পরাজিত হইলেন। কর্ণসেনের ছয় পুত্র এই যুদ্ধে নিহত হইল, পুত্রবধূর! সহমরণে 
গেল এবং রাণী শোকাবেগে আত্মহত্যা করিলেন | 

কর্ণসেন শোকে পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া গৌড়েশ্বর তাহার 
শ্যালিক! রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিতে ইচ্ছ। করিলেন। কিন্তু রঞ্জার 
ভ্রাতা রাজমন্ত্রী মহামদ তাহার আদরের Sila সহিত বৃদ্ধের বিবাহ অনুমোদন করিল 
না। গৌড়েশ্বর রাণীর সহিত যুক্তি করিয়া মহামদকে অন্যত্র পাঠাইয়াঁদিলেন এবং 
বিবাহ সম্পন্ন করিয়া কর্ণসেনকে সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়া ময়না নগরে প্রেরণ 
করিলেন। মহামদ ত্রদ্ধ হইয়া ইহাদের মুখদর্শন করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল। 

কিছুদিন পরে ভ্রাতার সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া gal বহু অনুনয় বিনয় করিয়া 
কর্ণমেনকে গৌড়ে যাইতে স্বীকৃত করিলেন। কিন্তু গৌড়েখরের রাজসভার "মহান? 
ভগ্নিপতিকে অপমান করিল এবং ভগ্নিকে সম্তানহীনা বলিয়া বিদ্রুপ করিল। ভ্রাতার 
আচরণে সন্ধা বঞ পুত্র লাভের জন্য বহু ওষধাি ব্যবহার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। শেষে রামাই পণ্ডিতের পরামর্শে 
ধর্মঠাকুরের প্রসাদ লাভের wy নানাবিধ Fe ale আরম্ভ করিলেন। তাহার 
ব্যাকুলতা দেখিয়া অনিচ্ছাসব্বেও কর্ণসেন লম্মতি দিলেন এবং sal শালে ভর দিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া abies বিশেষ As হইলেন ; 
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ধর্মের বরে sal জীবন ফিরিয়া পাইলেন এবং বথা সময়ে লাউসেন নামক এক UNS 
পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। 

এদিকে ভগ্নির পুত্র-প্রসবের সংবাদে কংস-মাতুল মহাঁমদ বিচলিত হইল এবং 
ভাগিনেয়কে হরণ করিবার জন্য এক চোর প্রেরণ করিল। পুত্র হারাইয়া sed 
শোকাভিভূত হইলে ধমঠাকুর কর্প রবিন্দু হইতে এক পুত্র ee করিয়া তীহার 
শোক দূর করিলেন) এই পুত্রের নাম হইল কর্প রসেন। এদিকে ধর্মঠাকুরের 
নির্দেশে হনুমান চিলের রূপ ধরিয়া চোরের কবল হইতে লাউসেনকে উদ্ধার করিয়া 
আনিল। sal লাউসেন ও কর্পুর ধব্লসেন পুত্রদ্য়কে লইয়া Bed কাল কাঁটাইভে 
লাগিলেন | 

ক্রমে পুত্র্য়ের শিক্ষার সময় আসিলে ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠাইয়া সকল প্রকার 
বি্ভাতেই ইহাদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। একদিন দেবী পার্বতী লাউসেনের 
চরিত্রবল পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সহষ্ট হইলেন এবং তাহাকে জয়খড়গ পুরস্কার দিলেন। 
এই সময় স্বীয় বীর্ঘ দেখাইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট পুরষ্কার লাভের ইচ্ছায় লাউসেন 
clos যাইবেন স্থির করিলেন। বহু কষ্টে পিতা মাতার অনুমতি লাভ করিয়া 
কর্পরের সহিত লাউসেন রওনা হইলেন ; কিন্তু মহামদ সংবাদ পাইর! তাহাদের 
গৌড়ে আসা নিবারণের জন্য আটজন মল্লকে পাঠাইল। মল্লগণ তাহার হাত পা! 
ভাঙ্গা! az করিতে আিলে লাউমেন অ।ত সহজেই তাহাদিগকে পরাজিত 
করেন। 

গৌড়ের পথে ইহাদের নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । কাম্দল 
নামক ভীষণাকার বাঘকে এবং এক অতিকায় কুমীরকে বধ করিয়া দুই ভাই 
জামতিতে প্রবেশ করেন। এখানকার বারুই স্ত্রীর অসৎ ষড়যন্ত্রে অসম্মত হইলে 
নয়ানী নামক একজন আপন পুত্রকে কূপে ফেলিয়া দিয়! রাজদ্বারে লাউসেনের নামে 
পুত্রহত্যার অভিযোগ করে। লাউসেন কারারুদ্ধ হইলেও ধ্মঠাকুরের Sela মৃত 
পুত্রের wa দিয়া সত্য ঘটনা প্রকাশ করাইয়া মুক্তি পাইলেন। গোলাহাট নামক 
ত্রীরাঁজযের দুষ্টবুদ্ধি স্বাগণের রাণী স্থরিক্ষার হস্তে লাঞ্ছিত হুইয়া ধর্মঠাকুরের Satta 
লাউসেন তাহার সকল হেঁয়ালীর উত্তর দিলেন এবং শেষে হন্মানের সহায়তায় 
তাহাকে অপমান করিলেন। 

এই ভাবে গৌড়ে পৌহাইয়াও লাউসেন নিস্তার পাইলেন না। মহামদের 
চক্রান্তে চৌর্ধাপরাধে তাঁহার কারাবা হইল। কিন্ত এখানে ধর্মঠাকুরের কৃপায় 
খুদ্ধে রাজহস্তীকে বধ এবং পুনরায় জীব দান করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মহামদের, 
চক্রান্ত ধর! পড়িয়া যায়। শেষে গৌড়েখরকে বৃক্ষধ্বংস এবং পুনজীবন Graii 
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আপন পরিচয় জ্ঞাপন করেন। গোড়েশ্বর cm2 হইয়া তাহাকে অশ্বশালা হইতে 
একটি অশ্ব বাছিয়া লইতে বলিলে তিনি ইন্দ্রের পক্ষীরাজটিকে চিনিতে পারিরা গ্রহণ 
করেন এবং ময়না তালুক পাইয়া ইহারা দেশে ফিরিলেন। পথে কালুডোম, তাহার 
স্ত্রী লখ্যা এবং তাহাদের পুত্র পরিজনদিগের সহিত পরিচয় হইল; লাউসেনের 
অনুরোধে তাহারা ময়নায় বসবাস স্থাপন করিল। 

লাউসেন গৌড় হইতে ফিরিয়া গেলে মহামদ তাহাকে নূতন বিপদের মধ্যে 
ফেলিয়া ধ্বংস সাধনের we করিতে লাগিল। তাহারই প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর 
কামরূপের রাজাকে দমন করিয়া কর আদায়ের জন্য লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
লাউসেনের জয়লাভ নিশ্চিত করিবার জন্য ধর্মঠাকুর হন্তুমানকে দিয়া গৌড়েশখবরের 
মাতার নিকট হইতে জপমালা ও জয়কাটারি আনাইয়া দিলেন। ইহাদের 
সাহায্যে লাউনেন অতি সহজেই ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করেন এলং কাঁমরূপের wfabidl 
দেবীকে মন্দির হইতে দূর করিয়া কালুডোমের সহায়তায় অতি সহজেই কামরূপ 
জর করিলেন । কামরূপের রাজা লাউসেনের বীরত্বে xu হইয়া কন্যা কলিঙ্গার 
সহিত তাহার বিবাহ দেন। লাউদেন ধর্মগকরের কৃপায় মৃত সৈম্তগণকে প্রাণদান, 
করিয়া গৌঁড়ে আসেন। গৌড় হইতে গৃহে কিরিবার পথে মঙ্দগকোটের রাজা 
গজপতির কন্যা অমলা এবং বর্ধমানের রাজা কালিদাসের «zi বিমলাকে বিবাহ: 
করেন। 

ইহার কিছুদিন পরে বুদ্ধ গৌড়েশ্বর সিখুলের রাজ! হরিপালের সুন্দরী কন্তা 
কানড়াকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্ত eui এই প্রস্তাবে 
অসম্মত হইলে গৌড়েশ্বর সসৈন্যে দিমুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কানড়া, 
দেবীর sage] উপাসিক! ; তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য দেবী এক লৌহ seta 
নির্মান করাইয়া বলিলেন যে, যে ইহার মুগুচ্ছেদ করিতে পারিবে সে-ই কানড়াকে 
লাভ করিবে। গোৌড়েশ্বর এবং মহামদ অক্কতকার্ধ হইলেন,। তখন মহামদের 
পরাগর্শে লাউসেনকে আনান হইল। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় কৃতকার্য হইলে 


গৌড়েশ্বর তাহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া কষ্ঠালাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি 


fag আক্রমণ করিলে কানড়া ও তাঁহার দাসী ধুমসী যুদ্ধে নামিলেন UT 
কৃপায় গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিলেন। ইতিমধ্যে লাউসেন আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ 
করিলে দেবীর wes MAG তাঁহাকে চিনিলেন এবং উভয়ের বিবাহে 
তীহাঁরা মরনার ফিরিয়া গেলেন। 

গৌড়েশ্বর cates হইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন এবং লাউসেনকে অপমানিত 
করিবার জন্ত তাহাকে ঢেকুরে ইছাই থোষকে দমন করিতে পাঠাইলেন। লাউসেন 
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ও কালুডোম অজয়ের তীরে উপস্থিত হইয়া লোহাটা সর্দারকে বধ করিলেন এবং 
তাহার কাটামুণ্ড গৌড়ে পাঠাইলেন। মুণ্ডটকে মহামদ লাউসেনের মুখের মত 
করিয়া ময়নায় পাঠাইল। লাউসেনের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া সকলে হাহাকার 
করিতে লাগিল; তাহার চারি পত্রী সেই মুণ্ডের সহিত অগ্নিতে প্রবেশের uz 
প্রস্তুত হইলেন। ধর্মের নির্দেশে হনুমান চিলরূপে সেই xe ছোঁ মারিয়া লইয়া 
গেল এবং কলিঙ্দার নিকট প্রকৃত ঘটন! জানাইয়া সকলকে শান্ত করিল । 

লাউসেন অজয় নদ পার হইতে গিয়া বন্দী হইলেন। তাহার অন্ুচরগণ জলে 
ঝাঁপ দিলে ধর্মঠাকুর অজরের জল হাটুভর করিলেন এবং সকলকে উদ্ধার করিলেন। 
অজয়ের অপর তীরে লাউসেনের সহিত ইছাই-এর যুদ্ধ বাধিল। ইছাই দেবীর 
অনুগৃহীত ভক্ত ; তাই লাউসেন যতবার তাহার মাথা কাটিয়া দেন, ততবারই তাহার 
মাথা গজাইরা উঠে। দেবী ইছাইকে বর দিলেন যে, সে লাউসেনের প্রাণ বধ 
করিবে ; ধর্ম মায়া-লাউসেন নির্মাণ করাইয়া দিলেন। এদিকে দেবতার! ষড়যন্ত্র 
করিয়া দেবীকে মহেশের কাছে লইয়া গেলেন; ইছাইএর উপর তাহার দৃষ্টি না 
থাকাতে লাউসেন তাহার xe কাটিয়া ফেলিলেন এবং বিষ্ণু তাড়াতাড়ি সেই mete 
মুক্তি দিলেন। কাজেই দেবী আর ইছাইকে পুন্জীবন দান করিতে পারিলেন না । 
সোম ঘোষ গোৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল। লাউসেন গৌড় হইয়া ময়নায় 
ফিরিলেন। 

লাউসেনের চিত্রসেন নামে এক পুত্র জন্মিল এবং তিনি সুখে কালাতিপাত 
করিতে লাগিলেন। এদিকে: মহামদের অনাচারের ফলে গৌড়ে বর্ষা ও প্লাবন 
আরম্ভ হইল ; fez লাউসেন গিয়া তাহা প্রশমিত করিলেন | 

এবার লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় করাঁইতে বলা হইল। তিনি অকুতকা্য 
হইলে তাঁহার পিতীমাঁতাকে বধ করা হইবে বলিয়া গৌড়ে বন্দী করিয়া রাখা হইল। 
লাউসেন শাফুলাকেন্স্দে লইয়া নৌকাযোগে হাকনে fatal ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে 
লাগিলেন। 

- এদিকে লাউনেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়না অধিকার করিবার uy 
সসৈন্ে যাত্রা! করিল। কালুকে লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিয়। মহামদ মন্ত্রবলে 
সকলকে নিদ্রিত করিয়া ময়না অধিকার করিতে উদ্ধত হইলে লখ্যা একাই যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল | একে একে তাহার পুত্রগণ নিহত হইলে সে কালুকে উত্তেজিত করিয়া 
যুদ্ধে পাঠাইল। কালু নিহত হইলে কলিদা যুদ্ধে গেলেন। তিনি নিহত হইলে 
কানড়! Ail যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহামদকে পরাজিত করিলেন। 

এদিকে লাউসেন কঠোরভাবে ধর্মপূজজা করিতেছেন | মহাবিগ্ভা জপ করিতে 
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করিতে শরীরের মাংস কাটিয়া হোম করিতেছেন। কিন্ত ধর্ম প্রসন্ন হইলেন না 
দেখিয়া শাঁফুলার পরামর্শে লাউসেন নিজ মস্তক কাটিয়া অগ্িতে দিলেন। তখন 
at প্রসন্ন হইয়া তাঁহার জীবন দান করিলেন এবং পশ্চিমে সুর্ধ্যোদর করাইলেন। 
লাঁউসেন হরিহর বাইতিকে সাক্ষী রাখিয়া গৌড়ে আসিলেন। 

মহামদ প্রলোভন দেখাইয়া হরিহরকে বশীভূত করার COP] করিল ; কিন্ত ধর্মের 
ভয়ে হরিহর রাজ সভায় সত্য সাক্ষই দিল। মাতা পিতা ও ভ্রাতার সহিত লাউসেন 
দেশে ফিরিলেন। ধর্মের gala কলিঙ্গা, কালু, প্রভৃতি জীবন পাইল। 

এদিকে মহামদ চুরির অপবাদে বাইতিকে শূলে দিল। কিন্ত ধর্মের কৃপার 
বাইতি সশরীরে স্বর্গে গেল। মহামদের অশেষ পাপের জন্য তাহার কুষ্ঠ হইল। 
লাউসেন ধর্মের কপার তাহার রোগ সারাইয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহার quls জন্য 
মুখে একটি চিহ্ন রহিয়া গেল। 

এইভাবে মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করিয়া লাউনেন সপরিবারে স্বর্গে 
গেলেন | চিত্রসেন ময়নায় রাজত্ব করিতে লগিলেন। 

পরবর্তী কবিগণ বাহাকে আদি কবির সম্মানিত আসন দিয়াছেন, ময়ূরভটকেই 
Setia প্রথম কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার গ্রন্থের নাম ছিল 
হাকন্দ পুরাণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ময়ুরভট্টের যে গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহাকে নানাবিধ কারণে আধুনিক বলিয়াই মনে হয়। কাজেই উহা 
মবুরত্ট-রচিত আদি গ্রন্থ নহে। এই জন্য কবির আবির্ভাব-কাল অজ্ঞাত 
বহিয়াছে। 

MSA পরবর্তী যে সকল কবির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
খেলারাম অন্ততম। Sats কবিদের মত ইনি আত্ম পরিচয় দেন নাই বলিয়া আমরা 
সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। তবে রচনা কাল ১৪৪১ শকান্ধ_১৫২৮ 
খ্রীষ্টাব্দ জান! গিয়াছে। 4 

বীরভূমের বোলপুরে শ্যাম পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি, একখানি ange কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন। কবির কাব্যের বে সামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহ 
বৈশিষ্টবৰ্জিত বলিলেই চলে । 

রূপরাম তাহার কাব্যে পাণ্ডিত্যই বেশী দেখাইয়াছেন, কাব্যে সরসত| থাকিলেও 
ঘরলতার একান্ত অভাব। রূপরাম বর্ধমান জেলার অধিবাসী ইহা যেমন স্থনিশ্চিত, 
তাহার রচনাকালও তেমনই অনিশ্চিত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দর রায় মহাশয়ের অনুমানে 

ইনি ১৬০৪-_০৫ খ্রীষ্টাব্দে গন্থ রচনা করেন। 

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামের কবি সীতারাম ধর্মমঙ্লের sues কবি। ag 


28 


| 


—————— 9a. 


বণিত শ্লোকে জান! যায় যে তাহার রচনাকাল ১০০৪ সালে_-১৬৯৮--৯৯। 
সীতারামের রচনা সরল হইলেও ইহাতে কবিত্ব বা পাণ্ডিত্য নাই; প্রচলিত 
কাহিনীর গতান্থগতিক অন্সরণেই তীহার কাব্য রচিত হইয়াছিল | 

হুগলী জেলার কৈবর্ত-কুলোদ্‌ভব কবি রামদাস আদক ১৫৮৪ শকাব্দ = ১৬৬২ 
খ্রীষ্টাব্দে অনাদিমন্দল কাব্য রচনা করেন | কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ প্রতাপ নারায়ণ 
ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | রামদাসের কাব্যেও বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট ae 

বর্ধমান বিষুঃপুরের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্বের কাব্য নানা কারণে উল্লেখ- 
যোগ্য। ইনি ১৬৩৩ শকাঁকে--১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন। সহজ 
কৰিত্বের সহিত পাণ্ডিত্য মিশ্রিত হইয়া ঘনরামকে ধর্মম্গল শাখার শেঠ কবির সন্মান 
দান করিয়াছেন। ঘনরাম তাঁহার কাব্যে গ্রবাদ-বাক্য এবং উদ্ভট শ্লোক ব্যবহার 
করিয়া বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। 

edades কবি সহদেব চক্রবর্তীর কাব্যে লাউসেনের কাহিনী নাই ; 
অথচ ইহাতে হরগৌরী, মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী বৰ্ণিত হইয়াছে। কৰি 
১১৪১ সাঁল_-১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচন! আরম্ভ করেন। সহদেবের গ্রন্থ পাঠ 
করিলে মনে হয় যে তিনি কতকগুলি প্রচলিত কাহিনী একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 

. মাত্র, একটি সমগ্র কাব্য 22 করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 

চাঁমট-গ্রাম নিবাসী fau রামচন্দ্র ১৭৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। 
তাহার গ্রন্থে পাণ্ডিত্য আছে, কিন্ত কাঁব্য ate | 

বর্ধমান শাঁখারী নিবাসী নরসিংহ qu ১৬৫০ শকে_১৭৩৭ Str ae 
সুবৃহৎ কাব্য রচনা! ART করেন | নরসিংহ ufus ছিলেন কিন্তু তাহার কাব্য 
কোগাঁও পাণ্ডিত্যের চাপে নষ্ট হয় নাই, ইহাই তাহার কৃতিত্ব 

এই শাখার আর একজন কৃতী কৰি মাণিক গাঙ্গুলী হুগলী আরাদবাগের 
অধিবাপী ছিলেনু। বন্দীর সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহার যে গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার রচনাকাল নির্দেশক গ্লোকের সহিত uia পুঁথির পাঠ 


লাই ইহার রচনাকাল ১৭০৩ শক_ ১০১ Apia বলিয়া নির্ধারিত হইগ্াছে। 


মাণিক তাঁহার কাব্যে কাহিনীর বীররস যেন সুন্দর ফুটাইয়াছেন, তেমনই Beta 
মধ্যে আদি রসের সমাবেশ সুষ্ঠু ভাবেই করিয়াছেন। কৰি বং বৈষ্ণৱ ছিলেন 
বলিয়া কাব্যে ভক্তি তাবেরও efus দিয়াছেন। মোট কথা, সকল দিক হইতেই 
মানিকরামের কাব্য সরস, চিত্তাকর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 

$a ছাড়াও এই শাখার fes ক্ষেত্রনাই, হৃদয়রাম সাউ, গোবিন্দরাম, রাম- 
নারায়ণ, নিধিরাম, প্রভৃতির কাব্য রচিত হইয়াছিল | 


৫৫ 


এই সকল গ্রন্থ ছাড়া ধর্মম্বলের অন্তর্গত আর একটি গ্রন্থ আছে যাহা লইয়া 
বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে। গ্রহটি বর্তমানে Cum প্রাণ, নামে প্রচলিত। aW 
সাহিত্য পরিষদ হইতে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে 
ইহাকে “রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি" বলা হইয়াছে। cusa নগেন্দ্ৰ নাথ Uu মহাশরই 
ইহাকে "pg পুরাণ’ নামে অভিহিত করিয়াছেন । অথচ গ্রন্থ মধ্যে ভনিতার ইহার 
নান পাই ‘আগম Aste’ | ama সম্বন্ধেও নানা প্রকার মতানৈক্য দেখা বায়। 
অধিকাংশের মতে a ১৩শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন কবির রঃনা 
একত্রিত করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। 
পুরাণ বা ম্ধল কাব্যের যে সংজ্ঞা আমরা পাইয়াছি তদনুযাঁরী বিবেচনা করিলে 
ইহাকে পুরাণ অথবা মল কাব্য বলা যায না। তাহ! ছাড়া ইহা পুজা-পদ্ধতি বা 
পুজা-জঞাপক গ্ৰন্থও নহে। প্রক্লতপক্ষে এ গ্রন্থকে তিন ভাগ করা যার 20১) সৃষ্টি 
খণ্ড বা দেবতা খণ্ড; (২) সংজতি খণ্ড a লাউফেন রঞ্জাবতীর 38 সাধনের 
কাহিনী। রচনাকার রূপে সর্বত্রই রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে। 
So পুরাণে" একটি কৌতুকজনক পদ আছে, যাহা অবশ্য সহদেৰ চক্রবতীর 
Ae পাওয়া বায়! পদটি এইরূপ 
জাজপুর পুরবাসা যোল শঅ ঘর বসি 
বসিল যে কেবল দুর্জন ! 
দক্ষিণ! মাগিতে ata যার ঘরে নাহি পায় 
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন ॥ 
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর 
জালের নাহিক দরিশপাশ। 
বণিষ্ট হইয়! বড় দশ বিশ হইয়া জড় 
সন্ধনীরে কররে বিনাশ ॥ 
বেদ করে উচ্চারণ বাহিরায় অগ্নি ঘন 
দেখিয়! সভাই কম্পমান। 
মনে ত পাইয়া মম ATS বোলে রাম ধর্ম 
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ ॥ 
এইরূপে দ্বিজগণ করে BWP সংহরণ 
ই বড় হইল অবিচার | 
বৈরুঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইরা sí 
মায়াতে হইল অন্ধকার ॥ 


মা ভীত 


ধর্ম হইল! যবনরূপী মাথায়েত কাল টুপি 


হাতে শোভে ভ্রিকচ কামান : 

চাপিয়! উত্তম হয় ত্ৰিভুবনে লাগে ভয় 

- থোদায় বলিয়া এক নাম ॥ 

নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেম্ত অবতার 
মুখে ত বলয়ে WATTS | 

যতেক দেবতাগণ নভে হয়্যা একমন 
আনন্দে তো পরিল ইজার ॥ 

ব্ৰহ্মা হৈল মহামদ বৈষ্ণু হৈলা CHARA 
আরম্ফ হইল শূলপাণি। 

গণেশ হইল গাজী কাতিক হইল কাজা 
ফকির হইল বত মুনি ॥ 

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ 
পুরন্দর হইল মলান! | 

চন্দ্র সুর্য আদি দেবে পদাতিক হয়] সেবে 
সবে মিলি বাজায় বাজনা ॥ 

* আপনি চণ্ডিকাদেবী.. fex হৈলা হায় বিবি 

পদ্মাবতী হৈল বিবি নূর। 

যতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন 


প্রবেশ করিল জাঁজপুর ॥ 


দেউল দেহারা Stew — ক্যাড়্যা ফিড়্যা যায় scr 
পাখড় AAS বোলে বোল | 
ধরিয়। cca পায় রামাঞি পণ্ডিত গায় 


ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥ 


কাজেই, ধর্মঠীকুর-সংক্রান্ত হইলেও শৃন্ পুরাণকে আমরা মঙ্গলকাব্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি না। নানা প্রমাণ দেখিয়া ইহা একই ব্যক্তির রচনা নহে 


বলিয়াও বুঝিতে পারা বায় | 


৫৭ 


চণ্ডী মঙ্গল কাব্য 


চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। এই দেবী যে aite" 
চণ্ডীর দেবী তাহা জোর করিরা বলা যায় না, কারণ মঙ্গল কাব্যে তাঁহার যে সকল 
কাহিনী afte হইয়াছে, তাহ! পৌরাণিক কাহিনী ‘হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেবীর 
স্তবেই কেবল তাহার aya প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। 
কাজেই, ধর্মঠাকুরের মত এই দেবীকেও যে পরবর্তীকালে হিন্দুধমের গণ্ডীর মধ্যে 
আনিয়া ফেলা হইয়াছে, এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নাই। 

কাহিনীতে সমুদ্রবক্ষে “কমলেকামিনীর” যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহার অন্তনিহিত 
ভাবধারা সম্পূর্ণরূপেই বৌদ্ধ এবং এই প্রসঙ্গে cA BSE বর্ণিত হইয়াছে তাহাও 
ধর্মমঙ্গলের ন্যায় বৌদ্ধ ভাবাপন্ন | 

কিন্ত এখানেই ইহার আরম্ভ হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে দুই ভাগে 
ভাগ করা যায় ;-__কালকেতু ব্যাধের বৃত্তান্ত এবং ধনপতি সদাগরের বৃত্তান্ত ৷ 
কালকেতু নিজেকে “গো-হিংসক রা” বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং তাহার 
দেবীও বরাহ-বলী গ্রহণ করেন। এই দুইটি প্রাণীই আর্ধধর্মে অচল। কাজেই, 
চন্তীদেবীর মধ্যে আর্েতর দেবীর কিছু অংশ থাকাও বিচিত্র নহে। মহেন্-জো- 
দড়োর দেবদেবীর সহিত পশুগণ যুক্ত থাকার ইহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধের 
সম্ভাবনা দেখা যায় । পৌরানিক চণ্ডীর সিংহবাহন ছাড়া আর কোনও পশুর সহিত 
সম্পর্ক দেখা যার না) কাজেই এ চণ্ডী অহিন্দু। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রকদিগের ছু 
একটি দেবীর পশু-দংসর্গ আছে এবং ইহা বৌদ্ধ প্রভাবও বলা যাইতে 
পারে। 

এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বে অপর কোনও cef দুইটি ভিন্ন fen 
কাহিনী লইয়া রচিত হয় নাই, চণ্ডীদেবীর কেন তাহা হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে মদ্দলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল উদার সাম্যবাদী ইসলাম ধমের প্রসার onte 
করিবার জন্ক এবং বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদদেশ্তে। বর্ণহিন্দুরা 
এতদিন যাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিল, সমাজের পরিপুষ্টির জন্য তাহাদিগকে 
ধমগণ্ডীর মধ্যে আনিবার উদ্দেশ্যে দেবদেবীরও যে তাহাদের প্রতি নেহ দৃষ্টি আছে 
তাহা প্রমাণ করার প্রয়োজন হইল। কাজেই, বর্ণঞ্দি EI 
কৃপা করেন, তিনিই আবার আর্ধেতর ব্যাধ কালকেতুকে বরদানে weis করেন। 
সমাজপতি ব্রাহ্মণেরাই বখন স্বয়ং এই কথা প্রচার করিলেন, তখন তাহারা সমাজের 


ty 


একটা বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল । দর্গাদেবীর সহিত wvis- 
ধর্মের দেবীকে যুক্ত করিয়া হিন্দুসমাজকে ব্যাপক করা হইল। 

চণ্ডীদেৰীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাচীন den] সাহিত্যের 
শেঠ সম্পদ রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; নানাদিক দিয়! বিচার করিয়া, 
কবিকঙ্বণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্তীমন্গলকে অমুল্য বল! যাইতে পারে। 

কালকেতুর কাহিনীতে গাই যে চত্ডীদেবীর Acer নিজ পুজা প্রচারের উদ্দেশ্যে 
স্বামী মহাদেবকে ছলনা করিয়া Sate নীলাম্বরকে শাপ দেওয়াইলেন। ফলে সে 
aia কাঁলকেতুরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই ইহার 
শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ; রূপে, গুণে মনোহর এই বালকের সহিত 
সুন্দরী ফুল্পরার বিবাহ 23 1 

যৌবনকালে কাঁলকেতু যখন শীকার করিয়! ভীবিকা অর্জন আরম্ভ করিল তখন 
বনের পশুগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল $ তাহার বিক্রমে ভীত হইয়া পশুগণ 
চত্তীর শরণাপন্ন হইল DST তাহাদের অলয় দিলেন এবং ফলে কাঁলকেতু আর 
শীকারের সাক্ষাৎ পাইলেন না৷ একদিন শীকারে বাহির হইয়াই একটি গোসাপ 
দেখিল এবং এই অধাত্রা দেখার পর শীকার লাভের আশা ছাড়িয়া ইহাকে ধন্গকে 
বীধির| বনে প্রবেশ করিল। কিন্ত ser পর্যন্ত ঘুরিয়া শীকার না পাইয়া বাড়ী 
ফিরিল এবং ফুল্লরাকে তাহা ছাড়াইয়া Piece বলিয়া বাসি মাংস বিক্রয়ের 
আশায় বাজারে গেল। 

এদিকে geal সথীর বাড়ী হইতে কিছু চাল ধার করিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া 
দেখিল যে একটি সুন্দরী যুবতী উঠানে isis atte! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া gaa যখন জানিল যে তাহার স্বামীই তাহাকে আনিয়াছেন, তখন নানা 
আশঙ্কায় তাঁহার মুখ শুকাইরা গেল। সে তাঁহাকে স্বগৃহে ফিরিবার জন্য নানা! 
ভাবেই প্ররোচিত করিল; কিন্তু কোনও ফল হইল না দেখিয়া স্বামীকে ডাকিতে 
eut. 
"fafus কাঁলকেতু ঘরে ফিরিয়া cae arce দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল ॥ 
suat: ata নিজ গৃহে ফিরিবার নানা প্ররোচনা দিয়া ব্যর্থ হইয়া সে ক্রোধান্বিত 
হইল এবং ware শর জুড়িল। তখন সুন্দরী দশভূজা মৃতি ধারণ করিলেন এবং 
সাতঘড়! মোহর ও একটি saa দিয়া তাহাদিগকে নগর পত্তন করিতে বলিয়া 
অন্তৰ্ধান হইলেন | 

কালকেতু গুজরাটের বন কাটাইয়! নগর পত্তন করিল এবং রাজার ন্যায় 
সেখানে বাম করিতে লাগিল! ভাঁড় দত্ত নামক এক শঠ নানা স্তোকবাক্যে 


৫৯. 


চণ্ডী মঙ্গল কাব্য 


চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই দেবী যে মার্কণ্ডেয 
Sl দেবী তাহা জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ মঙ্গল কাব্যে তাঁহার যে সকল 
কাহিনী বণিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক কাহিনী ‘হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেবীর 
স্তবেই কেবল তাহার aga প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। 
কাজেই, ধর্মঠারুরের মত এই দেবীকেও যে পরবর্তীকালে হিন্দুধণের গণ্ডীর মধ্যে 
আনিয়া ফেলা হইয়াছে, এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নাই। 

কাহিনীতে সমুদ্রবক্ষে “কমলেকামিনীর* যে বর্ণন! রহিয়াছে তাহার অন্তনিহিত 
ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ এবং এই প্রসঙ্গে থে ww. বর্ণিত হইয়াছে তাহাও 
ধ্মনন্বলের gf বৌদ্ধ ভাবাপন্ন। 

কিন্তু এখানেই ইহার আরম্ভ হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে দুই ভাগে 
ভাগ করা যার;-_কালকেতু ব্যাধের বৃত্তান্ত এবং ধনপতি সদাগরের বৃত্তান্ত । 
কালকেতু নিজেকে “গো-হিংসক রাঢ়” বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং তাঁহার 
দেবীও বরাহ-বলী গ্রহণ করেন। এই দুইটি HAS আর্ধধর্মে অচল। কাজেই, 
চন্তীদেবীর মধ্যে আর্ধেতর দেবীর কিছু অংশ থাকাও বিচিত্র নহে। মহেন্*জো- 
দড়োর দেবদেবীর সহিত পশুগণ যুক্ত থাকায় ইহার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের 
সন্তাবনা দেখা যায়। পৌরানিক চণ্ডীর সিংহবাহন ছাড়া আর কোনও পশুর সহিত 
সম্পর্ক দেখা যার নাও কাজেই এ চণ্ডী অহিন্দু। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের ছু 
একটি দেবীর পশু-সংপর্গ আছে এবং ইহা বৌদ্ধ প্রভাবও বলা যাইতে 
পারে। 

এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বে অপর কোনও suf দুইটি ভিন্ন ভিন্ন 
কাহিনী লইয়া রচিত হয় নাই, চণ্ডীদেবীর কেন তাহা হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে মন্দলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল উদার সাম্যবাদী ইসলাম ধের প্রসার রোদ 
করিবার জন্য এবং বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দুদিগকে সঙ্ববন্ধ করিবার উদ্দেপ্তে। বর্ণহিনদুরা 
এতদিন যাহাদের Ia করিয়া রাখিয়াছিল, সমাজের পরিপুষ্টির জন্য তাহাদিগকে 
ধর্মগণ্তীর মধ্যে আনিবার উদ্দেশ্যে দেবদেবীরও যে তাহাদের প্রতি নেহ দৃষ্টি আছে 
তাহা প্রমাণ করার প্রয়োজন হইল। কাজেই, বর্ণহ্দি ধনগতিকে cq দেবী 
gen করেন, তিনিই আবার আর্ধেতর ব্যাধ কালকেতুকে বরদানে কৃতার্থ করেন। 
সমাজপতি ব্রাহ্মণেরাই যখন স্বয়ং এই কথা প্রচার করিলেন, তখন তাহারা সমাজের 


te 


একটা বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়া ধন্ত হইয়া গেল। was সহিত sate 
ধর্মের দেবীকে যুক্ত করিয়া হিন্দুসমাজকে ব্যাপক করা হইল। 

চত্ডীদেৰীর মাহাত্যযজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাচীন apes] সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; নানাদিক দিয়! বিচার করিয়া 
ficu মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমদলকে অমূল্য বলা বাইতে পারে। 

কালকেতুর কাঁহিনীতে পাই যে চণ্ডীদেবীর মধ্যে নিজ পূজ| প্রচারের উদ্দেশ্যে 
স্বামী মহাদেবকে ছলনা করিয়া Santa নীলাহ্বরকে শাপ দেওয়াইলেন। ফলে সে 
ব্যাধপুত্র কালকেতুরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই ইহার 
শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া বায় ; রূপে, গুণে মনোহর এই বালকের সহিত 
সুন্দরী ফুল্লরার বিবাহ হয়| 

যৌবনকালে কাঁলকেতু যখন নীকার করিয়া! জীবিকা অর্জন আরম্ভ করিল তখন 
বনের পশুগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল 3 তাহার বিক্রমে ভীত হইয়া পশুগণ- 
pale শরণাপন্ন হইল চণ্ডী তাহাদের অভয় দিলেন এবং ফলে কালকেতু আর 
গ্রীকারের সাক্ষাৎ পাইলেন না । একদিন শীকারে বাহির হইয়াই একটি গোসাপ 
দেখিল এবং এই অযাত্রা দেখার পর শীকার লাভের আশা ছাড়িয়া ইহাকে «sce 
বাঁধির| বনে প্রবেশ করিল | কিন্তু su পর্যন্ত afeal শীকার না পাইয়া বাড়ী 
ফিরিল এবং ফুল্লরাকে তাহা ছাড়াইয়া রাঁধিতে বলিয়া বামি মাংস বিক্রয়ের 
আশায় বাজারে গেল। . 

এদিকে ফুল্লরা wha বাড়ী হইতে কিছু চাল ধার করিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া 
দেখিল ca একটি সুন্দরী যুবতী উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ভিজ্ঞাসা 
করিয়া gaat যখন জানিল যে তাহার স্বানীই তাহাকে আনিয়াছেন, তখন নানা 
আশঙ্কায় তাহার মুখ শুকাইরা গেল। সে তাহাকে "wu ফিরিবার জন্য নানা 
ভাবেই প্ররোচিত করিল; কিন্ত কোনও ফল হইল না দেখিয়! স্বামীকে ডাকিতে 
eat - 

বিস্মিত stacey ঘরে ফিরিয়া সেই স্থন্দরীকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল। 
ফুললরার ন্যায় নিজ গৃহে ফিরিবার নানা প্ররোচনা দিয়া ব্যর্থ হইয়া সে ক্রোধান্বিত 
হইল এবং ধুকে শর জুড়িল। তখন সুন্দরী E ধারণ করিলেন এবং 
সাতঘড়! মোহর ও একটি অনঙ্করী দিয়া তাহাদিগকে নগর পত্তন করিতে বলিয়া 
অন্তর্ধান হইলেন | 

কালকেতু গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর পত্তন করিল এবং রাজার ন্যায় 
সেখানে বাম করিতে লাগিল। ele us নামক এক শঠ নান! স্তোকবাক্যে 


৫৯. 


"তাঁহাকে Hee করিয়া এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিল। কালকেতু ইহাতে 
অস্বীকৃত হইলে সে কলিদ্বরাজের নিকট গিয়া নানারূপ মিথ্যা বলিরা তাঁহাকে 
কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিল। কলিঙ্গরাজের আক্রমণে 
কালকেতু পরাজিত এবং বন্দী হইল, কিন্ত চণ্ডীদের নিকট হইতে হ্বপগ্রাদেশ 
পাইয়া! কলিদবরাজ তাহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন | 
কানকেতু রাজত্ব ফিরিয়া পাইয়া চণ্ডীর পুজা etia করিল এবং শাপান্তে হ্বর্গে 
“ফিরিয়া গেল। 
ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে পাই Cp রত্রমালা নামে অপ্সরা একটা তাল ভঙ্গ 
করার অপরাধে অভিশপ্ত হইয়া মধ্যের এক বণিকের গৃহে খুলনা নামে জন্মগ্রহণ 
করে এবং ঘটনাক্রমে খুড়তুত বোন লহনার স্বামী ধনপতি সদাগরের সহিত তাহার 
বিবাহ হয়। 
বিবাহের পর রাজার আদেশে ধনপতিকে গৌড়দেশে যাইতে হয় । ধনপতির 
নির্দেশমত লহনা খুল্লনার খুব আদর করিতে লাগিল; কিন্ত অল্পদিন পরেই দুর্বল! 
‘নামক কুটিল দাসীর প্ররোচনায় লহনা খুল্লনার বিরুদ্ধে দীড়াইল এবং তাহাকে 
স্বামীর চক্ষে বিষ করিতে নানা কৌশলের Sela গ্রহণ করিল। শেষে একদিন 
writer জাল চিঠি দেখাইয়া তাহাকে ছাগল চরাইতে, টে'কিশালে শয়ন 
করিতে একবেলা আধপেটা আহার করিতে এবং খুঁয়া qu পরিতে বাধ্য 
করিল। 
বনের মধ্যে ছান্ল চরাইতে গিয়া একদিন খুল্লন! খুমাইয়া পড়িল। তখন 
চণ্ীদেবী তাহাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তাহার ‘সংশী’ নামক ছাগলটিকে শিয়ালে 
খাইয়াছে। লহনার তিরস্কারের ভয়ে বনে ছাগল খুঁজিতে খুজিতে খুল্লনার সহিত 
দেবকন্ঠাদের সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাদের পরামর্শে মে চণ্তীদেবীর পূজা করিল। 
দেবী তাহাকে দেখ! দিয়া স্বামীপুত্র লাভের বর দিলেন; লহ্নাও দেবীর স্বপ্ন 
পাইয়া খুলনাকে পুনরায় qu করিতে লাগিল ; ওদিকে নড়ে অবস্থানকালে ধনপতি 
শপে Sora দেখিয়! চঞ্চল হইয়া গৃহে ফিরিল। 
সেদিন বহুলোক ধনপতির গৃহে সমবেত হইল। «f খুল্লনাকে আহাৰ 
"প্রস্তুত করিতে বলিল। লহনার আপত্তি সত্তেও খুল্লনাই রাধিল এবং pela কৃপায় 
‘তাহা! খাইয়। সকলে পরিতৃপ্ত হইল। 
ইহার পর ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে মালা-চন্দন দিয়া কুলশ্রেষ্টকে সম্মান জানাইবার 
সময়ে মতান্তর ঘটিল এবং ফলে গণ্ডগোল বাধিল। যাহারা ধনপতির বিপক্ষে 
ছিল তাহারা এই সুযোগে খুলনার বনে ছাগল চরাইবার জন্য তাহার মতীত্বে সন্দেহ 


Mo 


প্রকাশ করিল £ হয় ইহার কঠিন পরীক্ষা কিংবা ধনপতি লক্ষ টাকা জরিমানা! না- 
দিলে কেহই তাহার গৃহে আহার করিবে না বলিল ! 

ধনপতি টাকা দিতে স্বীকৃত হইল, fex লহনার প্ররোচনায় তৎপরিবর্তে 
খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার আয়োজন হইল। খুল্লনা জলে ডুবিল না, আগুনে পুড়িল 
না। তখন সকাল নীরব হইল । 

ইহার কিছুদিন পরে রাজার আদেশে ধনপতিকে অশুভ দিনেই সিংহলযাত্রা - 
করিতে হইল। শিব-ভক্ত ধনপতিকে লহনা জানাইল যে খুল্লনা চণ্ডীর পূজা - 
করিতেছে ; যাত্রার পূর্বে ধনপতি দেবীর ঘটে পদাঘাত করিল। সমুদ্রবক্ষে দেবী 
Seta প্রতিশোধ লইলেন ; ধনপতির ছয় ডিউা ডুবিল। সে কোনও রকমে একটি 
foots সিংহলে চলিল। পথে দেবীর মায়ায় ধনপতি দেখিল যে সমুদ্রবক্ষে এক 
পন্মফুলের উপরে এক কামিনী বসিয়া একটি গজ কেবলই গ্রাস করিতেছে e. 
পুনরায় তাহা বমন করিতেছে | 

সিংহলে পৌছাইয়া রাজাকে কমলেকামিনী দর্শনের কাহিনী বলাতে তিনি, 
অবিশ্বাস করিলেন। ধনপতি অঙ্গীকার করিল যে সে দেখাইতে না পারিলে 


. যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবে এবং পারিলে অর্ধেক রাজত্ব পাইবে। চণ্ডীর ছলনায় 


বিফল হইয়া ধনপতি কারাগারে অবরুদ্ধ হইল I 

এদিকে মালাধন নামক গ্ধর্ব শিব কর্তৃক Eg 
্রমগ্তরূপে জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে বড় হইয়া পাঠশালায় পড়িতে গেলে একদিন 
গুরুমহাণয় তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটুক্তি করিলেন। শ্রীমন্ত সকলের নিষেধ উপেক্ষা 
করিয়। পিতার সন্ধানে সিংহলযাত্রা করিল। সাগরবক্ষে সে-ও কমলেকামিনী 
দেখিল এবং সিংহলে পৌছাইয়া রাজাকে বলিল। অবিশ্বাসের সহিত রাজা 
বলিলেন যে সে বদি তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারে, তবে তিনি তাহাকে wes 


রাজত্ব ও sata সহিত বিবাহ দিবেন) আর না পারিলে শ্মশানে তাহার মাথা 


কাটিয়া ফেলিবেন। 


চণ্ডীদেৰী শ্রীমন্তকেও ছলনা করিলেন! ফলে রাজার লোকের! তাঁহাকে 
শ্বশানে ধরিয়া! লইয়া গেল। এখানে শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিলে দেবী সেখানে 
উপস্থিত হইলেন; তাঁহার অনুচর ভূত-প্রেতদিগের প্রহারে রাজার গৈশ্থেরা 
পলাইল। চণ্ডীর কৃপায় সিংহলরাজ কমলেকামিনী দেখিলেন এবং ফলে ধনপতির 


সহিত শ্রীমন্তের মিলন হইল। 
ধনপতি চণ্ডীর sata তাহার নষ্ট সম্পদ ফিরিয়া পাইয়া গৃহাস্তিমুখে বাত্া 


৬১ 


-করিল। পথে উজানী নগরের রাজাকে কমলেকামিনী দেখাইয়া তাঁহার কন্তা 
জয়াব্তীকে বিবাহ «faa | 
তারপর শাপান্তে সকলে স্বর্গে ফিরিয়া গেল। 
চণ্ডীমঙদ্দল কাব্যকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাই, ইহ! তাহার আদি রূপ 
“ABI ছড়া বা ব্রতকথার মত অতি ছোট আকারেই ইহার আরম্ভ হইয়াছিল 
এবং কালের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আকারংবাড়িতে বাড়িতে শেষে মুকুন্দ 
রামের হাতে যোলপালার একটা পরিণত কাব্য-রূপ লাভ করে। কিন্তু এই শাখার 
প্রথম বা আদি কবি কে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপযুক্ত প্রমাণাদি নাই । 
অনেকে fax জনার্দনকেই আদি কবির সন্মান দিয়া থাকেন। জনার্দনের বে 
“পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহা খণ্ডিত ; ইহ! হইতে কবির রচনাকাল পাওয়া যায় না। 
তবে ইহা একটা ছোট-খাট ব্রতকথার ন্যায় এবং ইহার ভাষাও ১৫০।৩০০ 
বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। এইজন্য alfa প্রাচীনতম না হইলেও প্রাচীন 
-কবিদের অন্যতম বলা যাইতে পারে। 
ষ্টার ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে আমর! পাই__ 


মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। 
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয় ॥ 
বন্দি নু গীতের ev শ্রীকবিকম্কণ | 
কাজেই মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ববর্তী দুইজন কবির বন্দন! করিয়া গিয়াছেন। 
মানিক দত্তের স্বল্পপরিসর যে চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কবির রচনাকাল 
নাই; বাসস্থান যালদহের ফুলুরা গ্রাম। কবির রচনা বিশেবত্বহীন না হইলেও 
ইহাকে সাহিত্য বলা বার না। ( 
শ্কবিকন্ধণ হইতেছেন মাধবাচার্য চক্রবর্তী | কৰি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন 
তাহাতে জানা যায় যে তিনি ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এন্থ রচনা করেন। আকবর বাদখাহের 
রাজ্যে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর নিকটের গঙ্গাতটে তাঁহার বাসভূমি ছিল। মাঁধৰ 
প্রাচীন শ্রেষ্ট কবিদের অন্ততম ; তাহার কাব্যে চরিত্র চিত্রণের মধ্যে যে রস সৃষ্ট 
হইয়াছে তাহা বাস্তবিক মুগ্ধকর। মাধব চণ্ডীকাবোর বে রূপ দিয়াছেন তাহাই 


“পরবর্তী কবিদের আদর্শস্থল। তাঁহার কবিত্বণক্তির পরিচয় কয়েক পংক্তি উদ্ধ ত 
-করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে :— 


দধিখান লইয়া হইল Sea গমন। 
ANCUS পসারে গিয়া দিল দরশন ॥ 


মাছোনী বসিছে মৎস্তের পসার Cem] কোলে। 

পসার হোতে WO SIS, বাছি বাছি তোলে ॥ 

মত্শ্ত ধরিয়া ডোঁমনীএ পাড়ে টানাটানি। 

কড়ি না দিয়! মৎস্ত লইয়া যাও কেনি ॥ 

ভাঁড়, দত্তে বোলে ডোম বলিএ তোমারে | 

এত কাল মৎস্ত বেচ কর দেহ কারে ॥ 

ডোমনীএ বোলে e fe, তুমি হও কে। 

করের লাগি ধরিবেক জো আতি হ এ cai 

এই মুখে তুম্মি আম্মার AST খাইবা। 

মোর সঙ্গে এখনে বীরের স্থানে বাইবা ॥ 

গালাগালি বাজিল বহুল হুড়াহুড়ি। 

^. কোমরে থাকিয়া তার পড়ে ভাঙ্গা কড়ি ॥ 
সকল দিক দিয়! বিচার করিলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই চণ্ডীমন্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। 
বর্ণনার বৈচিত্র, চরিত্রক্টির মাধূর্ষে দামুন্তার কবিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে মুকুন্দরামের কাব্যে বীরচরিত্রের একান্ত অভাব | 
...কাঁলকেতু বাল্যকালে এবং যৌবনে শিকারের সময়ে যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, «uq 
ভয়ে ধানের গোলার মধ্যে লুকান তাহার পক্ষে উপযুক্ত নহে। কিন্ত এ কথা 
ভুলিলে চলিবে ন! যে মুকুন্দরাম যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, তাহার কৃপা . 
ছাড়! কাহারও কোনও শক্তিই কার্যকরী হইবে al, ইহাই wei s | কমলে- 
কামিনীর গজভক্ষণও সৌন্দধবোধের অভাবে ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন ১ 
fea মুকন্দরামের অন্য পথ ছিল না) বর্ণনাকে শাস্বসম্মত করিতে তিনি গজভক্ষণের 
উল্লেখ করিতে বাধ্য | K 
মুকুন্দরামের আত্মনিবরণী হইতে জানা যায় যে তিনি ১৫৯৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ag 

আরম্ভ করেন এবং ১৬০৩ খ্রষ্টাব্দে উহ! সমাপ্ত করেন। জন্মভূমি iyw] সম্বন্ধে 


কবি লিখিয়াছেন_ 
কুলে শীলে fata eRe ব্রাহ্মণ tag 


Whats সজ্জনের স্থান | 
অতিশয় গুণ-বাড়া সুধন্য দক্ষিণ পাড়া 

সুপণ্ডিত স্থকবি সমান ॥ 
বন্য ধন্য কলিকালে রত্বান্থ নদের কুলে 

অবতার করিলা শঙ্কর। 


ধরি চক্রাদিত্য নাম wixzi করিল! ধাম 
তীর্থ কৈলা সেই নে নগর ॥ 
বুঝিয়া তোমার ex দেউল দিল quts 
কতকাল তথায় বিহার। 
কে বুঝে তোমার মায়া, স্থরকুল তেয়াগিয়! 
বরদান করিয়। সঞ্চার ॥ 
গঙ্গাসম সুনির্মল তোমার seda 
পান Cag শিশুকাল হৈতে। 
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে 
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥ 
কবির কাব্য তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত থাকায় 
Sta আরও মর্মস্পর্শী Bai উঠিয়াছে। ডিহিদার মামুদ সারিফের উজির রায়জাদা 
নামক ব্যক্তির অত্যাচারে কবিকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; কবি স্বীপুত্র লইয়া 
অনাহারে অনিদ্রার দীর্ঘ পথ অতিরম করিয়া দেশান্তরে fal রাজার আশ্রয় 
পাইয়াছিলেন। তাই কানকেতুর শীকারের অত্যাচারে জর্জরিত পশুগণ যখন 
চণ্ডাদেবীর নিকট নিজ নিজ দুঃখ কষ্ট নিবেদন করিতেছে, তখন আমরা দিব্য চক্ষে 
দেখিতেছি এই করুণ বিলাপ যেন কবির নিজের। পশুগণ চণ্তীদেবীকে 
বলিতেছে-__ 
উইচার খাই পশু নামেতে Sige | 
ACR চৌধুরী নহিঃ না করি তালুক ॥ 
সাতপুত্র বীর যারে বান্ধি জাল পাশে । 


: সবংশে ASE মাতা তোমার আশ্বাসে ॥ 
কবির আত্মবিবরণীর__ 


o 


শিশু কাদে ওদনের তরে ॥ 
আমাদের মনে পড়িয়া যায়। y 
জীবনে এত Ae? ভোগ করিয়াও কিন্ত কবির হাস্তকৌতুক শুকাইয়া যায় 
নাই। fece ত অংশ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে , 
ভেট লয়ে কীচকলা পশ্চাতে ভাড় র শালা 
আগু ভাড়ুদত্ের পয়ান | : 
ফোটাকাটা মহানন্ত ছিড়া জোড়া কোচ! লম্ব ॥ 
Sat কলম খরসান ॥ 
৬৪ 


প্রণাম করিয়া বীরে ভাড় নিবেদন করে 
সম্বন্ধ পাতার খুড়া খুড়া। 
ছিড়| কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি 
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া ॥ I 

মুকুন্দরামের পরেও অনেক কবি চণ্ডীব মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া আসর জমাইরার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । চট্টগ্রামবানী মুক্তারাম সেন ১৭৪৭-৪৮ Bice যে গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন তাহাকে একটি উন্নত ধরণের পাঁচালি বলা যায়। তাঁহার ভ্রাতা 
শ্রজলালের গ্রন্থ মাকণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্ত তীসতী অবলম্বনে রচিত। 

fw হরিরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রামাণিকতায় অনেকে সন্দেহ করিয়! থাকেন। 
তাহার রচনা প্রায় মাঁধবাচারধ্য এবং কবিকঙ্কণের অনুরূপ ; ইহাতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য কীতিত 
হইয়াছে ; কিন্তু সেখানে কালকেতুর কাহিনীর পরিবর্তে হরিহোড়ের বৃত্তাস্ত বর্ণিত 
হইয়াছে | 

১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীশঙ্কর দাস জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত রচনা 
করেন ; ইহ! সংস্কৃত শদে ভারাক্রান্ত ॥ কবির সমান গঠনের প্রতি একটি 
অহেতুক Fife দেখা যায় এবং হইলোৎপত্তি =হইল উৎপত্তি প্রভৃতি aloes সম|সের 
দৃষ্টাস্তে sio পরিপূর্ণ 

শিব্চরণ সেনের গোরীমঙ্গলম মার্কগেয় pela অনুসরণে লিখিত হইলেও 
কালকেতুর উপাখ্যান ইহাতে বর্ধিত হইয়াছে। 

ইহা ছাড়াও, কষ্ণজীবন মোদক, হরিশ্তর qur, হরিনারায়ণ দাস, রায়শঙ্কর দেব, 
TAS, জগন্নাথ, লালা জয়নারায়ণ প্রভৃতি রচিত বিভিন্ন নামের চণ্ডীমাহাত্ম্য 
প্রচারক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। 


মনসা-মঙ্গল কাব্য 


মানুষের ধর্ম সম্পর্কীয় ইতিহাসে দেখা যায়, যাহা হইতে তাহার মনে ভয় অথবা 
few উদ্রেক. হইত, তাহাকেই সে দেবতা জ্ঞান করিত এবং নিজের কল্যাণ 
কামনায় তাঁহাকে সন্থ রাখিতে নান! উপচারে তাহার পূজা করিত। এই সময়ে 
যেমন একদিকে মেবগর্জন, বজ্রপাত ও বারিবর্ষণ তাহার farm জাগ্রাইয়াঁছিল, তেমনি 
অপরদিকে «uta, সর্প প্রভৃতি fae প্রাণী তাহার মনে ভয়ের উদ্রেক করিয়াছিল 


৬৫ 
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বৃষ্টি হইলে তাহার কৃষিকার্ধের সুবিধা হইত ; তাই ইহার অভাব হইলেই সে বৃষ্টির 


দেবতাকে তুষ্ট করিয়া জল প্রার্থনা করিত। আবার ব্যাপ্ত, সর্প প্রভৃতির অতফিত - 


আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাদের দেবতীজ্ঞানে বিবিধ উপচারে 
পুজা করিয়া তুষ্ট করিত। প্রাচীন কালে এই যে পূজার রীতি alse হইয়াছিল 
তাহ! অগ্াবধি অব্যাহত রহিয়াছে । পৃজাপদ্ধতি স্থূল হইতে সক্ষম হইলেও মানুষের 
মন হইতে ভক্তি-অর্ধার সেই মূলভাব দূর নাই d 

প্রমাণ হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে মোহেন-জো-দডোতে যে ধ্বংস স্তপ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্প-পৃজার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মোহেন 
জো-দড়োর সভ্যতাকে আনুমানিক ২৫০০-৩০০০ বৎসরের প্রাচীন বলা হইরাছে। 
কাজেই, সর্পপূজাকেও অতি প্রাচীন বলিতে হয়। ইহাও দেখা যাইতেছে যে 
কোল, ভীল প্রভৃতি ভারতের আদিম আর্ধেতর অধিবাসীদের মধ্যে সর্প- পুজা এখনও 
প্রাচীন স্থূল পদ্ধতিতেই প্রচলিত রহিয়াছে l 

কাজেই মনে হয় যে আর্ধেতর জাতির মধ্যে প্রচলিত সর্পপৃজা পরবর্তীকালে 
আধধর্মে প্রবেশ লাভ shal সংস্কৃত হয় এবং উহার উন্নত ধরণের পুজা পদ্ধতি 
সর্বসাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করে। এরূপ অনুমানেরও যথেষ্ট কারণ আছে। 
qe ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলেন যে কানাড়! অঞ্চলে “মনে মঞ্চম্ম নামক যে 
সর্প দেবতার পূজা প্রচলিত আছে তাহার পুজা-মন্দিরকে হঞ্চীর মন্দির বলে। 
সেখানে মন্ডা অন্মা (mpl মাত!) শব্দটি “মন্সা৷ অন্মা রূপে উচ্চারিত হয় এবং 
উহাই “মন্দা মাতা-তে পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, যে মনসা গাছের নীচে 
এই মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে তাহাকে তেলেগু ভাষায় চেংসুড় বলে; 
চাদসদাগর মনসাকে চেংমুড়ি afea উল্লেখ করিতেছে দেখিয়া এই দেবীটিকে 
স্বভাবতই দ্রাবিড় দেশের সহিত qe করতে পারা যায়। কিন্তু চেংমুড়ী বলিতে 
চেং মাছের মত চ্যাপটা মুড়ি বা মাথা বিশিষ্ট সর্পকেও বুঝাইতে পারে। ইহা ছাড়া, 
অনেক বাঙালী কৰি মনসাকে ‘জাগুলি’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাগুলি 
সম্ভবতঃ বৌদ্ধতান্ত্িকদিগের জাগুলিদেবী, কারণ এই দেবীর বর্ণনা মনসাদেবীরই 
SRA | কাজেই, ব্রাহ্মণ্যবনে র পুনরুখানের সময়ে বৌদ্ধদেবী জাগুলিটির মনসার 
আড়ালে আত্মগোপন করাও বিচিত্র নহে। 

প্রাচীন পুরাণাদিতে মনসাদেবীর বিশেষ কোনও উল্লেখ দেখা যার না। তৰে 
এই দেবী ঘে খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙলাঁদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়া ছিলেন, 
এরূপ অনুমান করিতে, পারা যায়। কারণ এ সময়েই নিমিত হইয়াছিল বলিয়া 
প্রমাণিত মনসা afe বাঙলার বহুস্থানেই পাওয়া গিয়াছে | 


৬৬ » 


মনসামল কাব্য একটি ais মঙ্গল কাব্য ১ ম্গলকাব্যের প্রচলিত কাঠামো 
ইহার কাহিনী বর্ণনায় বথাবথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। তবে টাদসাগরের 
কাহিনীটি কোথা হইতে আসিল এবং ইহার কোনও এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে 
feat তাহা নিশ্চয় করিয়! বলা যায় না। চাদসদাগরের Cd এবং বেহুলার মাধৃধ 
ভারতবাসীকে এরূপ aise করিয়াছে যে কমপক্ষে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় 
তাহাদের বাসস্থান ছিল বলিয়া দাবী কর! হয় এবং চম্পা নামক নগর, চাদের ভিটা, 
বেহুলা নদী, নেতার পুকুর প্রভৃতি প্রদণিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে কোনও 
এঁতিহাপিক সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব । তবে এইটুকু নিশ্চিত যে মূল কাহিনীটি 
উৎপত্তি রাঢ়ে অর্থাৎ পশ্চিম বন্ধে হইয়াছিল, কারণ যে নদী দিয়া বেহুলা IA] শব 
'লইয়া ভামিয়াছিল তার তীরবর্তী নগরের নাম যাহা পাই তাহার সবগুলিই ভাগীরথীর 
তীরবর্তী নগর। 

মনসামঙল কাব্যে বর্ণিত কাহিনীটিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :— 
(>) পৌরাণিক__এই অংশে শিবদুর্গার কাহিনী, মনসার জন্ম, চণ্ডীর সহিত বিবাদ, 
মনসার বিষদৃষ্টিতে শিবের মুছ?, মনসার চেষ্টায় পুনরায় জ্ঞানলাভ, মনসার বিবাহ 
ইত্যাদি ব্যাপার বণিত ; (২) মনপার মাহাত্ম্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে 
পুজা আদায়) (৩) মূল কাহিনী। 

মূল কাহিনীতে আমরা দেখি qi পরম খৈব (মতান্তরে চণ্ডীর উপাসক ) rn 
বা চাদ শিবপৃ্জার জন্য পুস্প আহরণ করিতেছিল। সৎমা চণ্ডীর প্রতি ঈর্ষাদ্বিতা 
মনসাদেবী মত্যে নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাহাকে অকারণে শাপ দিলেন 
এবং সে মর্ত্যে চম্পকনগরে বিজয় সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু শিবের 
প্রতি একাগ্র ভক্তি থাকায় সে কিছুতেই মনসার পুজা করিতে Pes হইল না। 
স্বামীর মঙ্গল কামনায় চাদের স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার পূজা করিত ; একদিন চাঁদ 
জানিতে পারিয়| পদীঘাতে পূজার ঘট ভাঙিয়া দিল এবং মনকাকে অপমান 


একরিল। 


মনসা ইহাতে ক্ৰোধাম্বিত! হইয়া প্ৰতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করিলেন। চাদের 
শুয়াবাড়ী ধ্বংস হইল ; অসংখ্য আত্মীয়স্বজন সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। কিন্ত 
শিবের প্রতি একান্তিক ভক্তির জন্য সে যে দৈবজ্ঞান লাভ করিয়াছিল ভাহাদারা 
পগুয়াবাড়ীর উদ্ধার সাধন করিল এবং বন্ধ quud] ওঝার সাহায্যে সর্পদংশিত ব্যক্তি 
«ce পুনরায় জীবিত করিল। মনসা ees প্রাণনাশ করিলেন এবং চাদের 
ইাবজ্ঞান হরণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, একে একে তাহ'র ছয়টি পুত্রের অন্নে 
“faq মিশাইয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন। 


E 


সনকা গোপনে মানসার পূজা করিয়া পুত্র লাভ করিল বটে, কিন্তু জন্মপত্রিকায় 
দেখা গেল বিবাহ-বাসরেই সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে ; কারণ হ্বর্গের অনিরুদ্ধ 
লখিন্দররূপে জন্মগ্রহণ করিল। 

চাদ শুভলগ্নে চৌদ্দ ডিঙা ভাসাইয়া পাটন নগরে বাণিজাবাত্র। করিল? 
সেখানে প্রচুর লাভ করিয়া দেশে ফিরিবার সময়ে আত্মীয়-স্বজনের এবং মনসাদেবীর, 
অন্রোধ উপেক্ষা করিয়া মনসার প্রতি দারুণ অভক্তির“কথাই জানাইল। মনসা, 
আদেশে সমুদ্রে বাণ ডাকিল এবং চৌদ্দ ডিঙা! সমেত চাদ জলে ডুবিন। কিন্ত 
চাদ জলে ডুবিয়া মরিলে মনসাঁর পুজা প্রচার হয় না দেবী তাহাকে বাঁগাইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, চাদ ভাসিতে ভাদিতে একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় পাইয়াও. 
তাহা মনষার দয়া মনে করিয়া গ্রহণ করিল না। তবুও অপ্রত্যাশিত ভাবে CT 
কুলে উঠিল। 

Wem, অনাহারক্লি্ট চাদ দেশে ফিরিল এবং পূর্ণযৌবন পুত্রের মুখ দেখিয়া 
নবীন Coa আবার সংসার গঠনে মন দিল। পুত্রের বিবাহের জন্য বহু অন্ুসন্ধানের' 
প্র বেহুলাকে পছন্দ করিল। বিবাহবাসরে পুত্রের অর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে জানিয়া" 
তাহার ws লৌহবাসর নিগিত হইল) কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। we 
ছিদ্র পথে সর্প প্রবেশ করিয়া কার্য সমাধা করিল। 5 

চাখিদিকে হাহাকার পড়িল ; কিন্তু 1ববাহুবাসরে বিধব| বেহুলা «fun. 
sents করিল al মৃত পতির দেহটি কোলে লইয়া গান্দরীর জলে ভেলায়, 
করিয়া পতিকে বাচাইবার wm যাত্রা করিল। দুর্গন পথে ভয়াবহ স্থান ও অসংখ্য 
বিপদের মধ্য দিয়া বেহুলার ভেলা ভাসিয়া চলিল ; স্বামীর শব পিয়া গ'লয়] পড়িতে: 
লাগিল। কিন্তু বেহুলা অটল, অন্তরের পতিভক্তি তাহার হৃদয়ে আশার অনির্বাণ 
প্রদীপ জালাইয়া রাখিয়াছে। গোদা ও আপু ডোম তাহাকে ধরিতে আসিল; 
কিন্তু পতিভক্তির uo দুর্গে অবস্থিত বেহুলার কেশস্পর্শও করিতে পারিল না। 
নেতা তাহাকে বহু প্রকার পরীক্ষা করিল, কিন্তু তাহার নিষ্ঠার মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
বলিল যে সে বন্দ সন্যাসীর ঠাকুর Stew ভোলানাথকে নৃত্যে সন্থষ্ট করিতে পারে' 
তাহা হইলে তাহার স্বামী জীবন লাভ করিবে। 

EJ NC দেবপুরে প্রবেশ করিল। সেখানে মহাদেবের সন্মুখে 
তাহার জীবনব্যাপী সাধনার অগ্নিপরীক্ষা, তাহার নৃত্যে মহাদেব তুষ্ট না হইলে সব 
ব্যর্থ হইবে। মনপ্রাণ দিয়া বেহুলা নৃত্য আরম্ভ করিল; সাধনী রমণীর প্রতি. 
চাকু পদক্ষেপের মাধুর্য মহাদেবের হৃদয় প্রীত ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। শেষে 
আশুতোষ তুষ্ট হইয়া বর দিতে টাহিলেন। বেহুলার একমাত্র প্রার্থন__পতির' 


৬৮ 


জীবন ! কাজেই মহাদেব মনসাঁকে ডাঁকিলেন। মনসা তীহার গৌ ছাড়িবেন নাঃ 
তিনি সমস্তই করিতে প্রস্তুত যদি চাদ তাহার পূজা করে। বেহুলা এই সর্তেই 
HSS হইল এবং স্বামীকে বীচাইয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। 
চাদের আজ আনন্দ ধরে না; তাহার সপ্ত fes] ফিরিয়া আসিয়াছে, মৃত 
পুত্ৰগণ এবং আত্মীয়ন্বলন জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে। আজ তাহার গৃহ সুখ এবং 
qc পরিপূর্ণ। কিন্ত যে গুহূর্তে সে মনসার সর্তের কথা জানিতে পারিল তখনই 
বিদ্রোহী চাদ সদাগর আঁবার জাগিয়া উঠিল--চেংমুড়ী কানীর’ পূজা সে কিছুতেই 
করিবে না। কিন্ত সাধ্বী রমণীর পতিপরায়ণতা তাহার বজ্র-কঠোর চিত্তকে কোমল 
করিয়া দিল; সে মুখ ফিরাইয়! ঝামহন্তে মনসাকে পুষ্পাঞ্জলি দিল। 
এইভাবে xcór মনসার পুজা প্রচারিত হইলে সকলে শাপান্তে acd ফিরিয়া 
emt 
বাঙলা দেশে বিষধর সর্পবহুনতার জন্য অথবা মনসামদ্গল কাহিনীর মনোহারিত্বের 
জন্য বেহুলার ভাসান যেরূপ জনপ্রিরতা লাভ করিয়াছে, খুব অল্প কাহিনীর ভাগ্যেই 
সেইরূপ ঘটয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতারূপে প্রায় একশত কবির পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে এবং তীহাদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে বাঙলাদেশের সর্বত্রই এই কাহিনী সমাদর লাভ করিয়ছে। 
এই শাখার আদি কবি কে তাহা জোর করিয়া বলিবার মত উপাদান এখনও 
আবিষ্কত হয় নাই। তবে পরবর্তীকালের ছু" একজন কৰি কান! হরিদত্ত নামক 
একজনকে আদি কবির সম্মান দিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত তাহার মনসামঙ্গলে লিখিয়া- 
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত | 
পুরুবোত্তমের একটি গীতে আছে__ 
কানা হরিদত্ত হরির কিন্কর 
৪ " মনসা হউক সহায়। 
হরিদত্তের কাব্যের যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহ! হইতে তাঁহার রচনাকাল জানা 
যায় না তবে একটা কথা বুঝিতে পার! Va যে, বিজয়গ্রপ্ত তাহার কাব্যে হরিদভ 
সম্বন্ধে যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক 1 ln না 
হইলেও হরিদত্ত নিতান্ত অকবি ছিলেন না। এই প্রাচীন কবির রচনার পরিচয় 
fecta, o অংশে পাওয়া বাইবে_ 
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল ASAT | 
মণিময় নাগ শোভে সুনার কিঙ্কিনী ॥ 


ঝথিশুরা নাগে করিল হাতের vis 1 
কলুিয়া নাগে কজল শোভে ভাল ॥ 
নীল নাগে দেবী বান্দিল কেশপাশ। 
অঞ্জনিয়া নাগে করে অঞ্জন বিলাস ॥ t 
রচনা কাল জানিতে পারা যায় না এরূপ আর একজন প্রাচীন কৰি হইতেছেন 
সাররণদেব। ইনি মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্গের বোরগ্রাম নামক গ্রামের 
অধিবাদী। ইহার পূর্বপুরুষ রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন এবং মুসলমানগণ বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করিলে পূর্ববঙ্গে চলিয়| যান। রচনা দেখিয়া মনে হয় বে, ইনি ১৫শ 
শতাবধীর শেষ ভাগে আবিভূতি হইয়াছিলেন এবং কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সকলের, 
fem হইয়াছিলেন। আসামের অধিবাসিগণ এই কৰিকে তাঁহাদের দেশবাসী 
বলিয়া দাবী করেন এবং অসমীয়! ভাষায় তাহার রচিত কাব্যের নিদর্শন দেখাইয়া 
থাকেন। i 
রচনা কাল সম্পূর্ণরূপে সঠিক নির্ধারিত করিতে না পারিলেও পারিপার্থিক 
প্রমাণের বলে কিরৎ পরিমাণে আয়ত্বের মধ্যে আন! যায় পূর্ববন্দের জনপ্রিয় কবি 
বিয়গুপ্তের পল্মাপুরাণের। এক-একটি of fice রচনাকাল নির্দেশক শোকের পাঠ 


এক-এক রূপ আছে বটে, কিন্তু কাব্যের মধ্যে হুসেন সাহের রাজ্যখাসনের সময় ~ 


কবির আবির্ভাব ও কাব্য রচনার উল্লেখ থাকায় উহাকে ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ, 
১৪৯9 খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পরবর্তীকালের কবি এবং গায়কদের 
সংশোধন এবং সংযোজনের ফলে বিজয়গুণ্ের কাব্যের আদি ও অকুত্রিম রূপ এখন 
আর পাইবার উপায় নাই। তবে তাহার কাব্যের ARE পরিচয় পাওয়া! গিয়াছে 
তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কবি অপেক্ষা পণ্ডিত হিস|বেই বড় 
ছিলেন। মনসামঙ্গলের কাহিনীটি-ই মর্মস্পর্মী; ইহাকে করুণ করিয়া বর্ণনা করার 
wu? বিজয়গুগু জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। তবে Stata কাব্যে কয়েকটি 
প্রবাদ বাক্য দেখা যায় :— 

অতি কোপে করিলে কাঁজ ঠেকে অথান্তর। 

অতি বড় sity হইলে ঝাঁটে পড়ে চর ॥ 

যেই মুখে কণ্টক বনে সেই মুখে খসে ॥ 

বচনে সাগর বান্ধ পথ বাহ ছলে ॥ 

ডোকর হারাই! যেন ডোঁকরে বাঘিনী | 

পাতিল জুখিয়া যেন কুমারে গড়ে সরা ॥ 

বি্য়গুপ্তের কাঁব্যে আর একটি লক্ষ্যণীয় আছে। কৰি দন ছন্দ-বৈচিত্রয 


. 
E] 


B 


- দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে ভারতচন্দ্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়_ 


প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথার ধরে নারী । 
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥ 
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে। 
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে I 
আগুন লাগুক ক্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে। 
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাপ্তাল মোরে ॥ 
fg foul পড়,ক হাড়ের মালা, পড়ে ভাঙ্গুক লাউ। 
কপালের চন্দ্রতিলক তারে গিলুক রাউ ॥ 
জগতে মোহন শিবের দাঁস। 
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥ 
রঙ্গে cazifaal গৌরীর মুখ | 
নাচের মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥ 
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে। 
নন্দী মহাকাল বাজার মুদঙ্গে n 
২৪-পরগণাঁর অন্তর্গত নাদুরে বট গ্রামের অধিবাসী দ্বিজবিপ্রসাদ ১৪১৭ শকাব্দ 
অর্থাৎ ১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি সংক্ষিপ্ত কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যথাঁনির 
অন্থতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার মধ্যেই সর্বপ্রথম কলিকাতার নাম উল্লেখ দেখিতে 
sites! xri t 
১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকা-মহেশ্বরদির অন্তর্গত জিনারদিনিবাঁসী waa ও 
তাহার পুত্র গঙ্গাদাস একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহারা মহাভারত প্রভৃতি 
রচনায় at কৃতিত্ব দেখাইরাছেন, মনসামন্গল কাব্যে সেরূপ দেখাইতে পারেন 
নাই। এই কাব্যে পাণ্ডিত্য-ই আছে কাব্য একেবারে নাই। 
আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে 
আঁবিভূতি দ্বিজবংনীদাসের মনসার ভাসান নানাকারণেই উল্লেখযোগ্য । বংশীদাস 
একাধারে কবি এবং ভক্ত ও সাধক ছিলেন। তাই তাহার কাব্যটি গভীর এবং 
হৃদয়গ্রাহী হইয়| উঠিয়াছে। কথিত হয় থে একবার বংশীদাস মনসার গান গাহিয়া 
বনপথে গ্রামে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে কেনারাম নামক হৃদয়হীন wu] তাহাকে 
হত্যা করিতে চাহিল। বংশীদাস শেষবার মনসার ভাসান গাহিবার অন্গুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। up NSS হইলে গান আরম্ভ হইল এবং অল্প পরেই দেখা গেল যে 
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কেনারাম করুণরসে এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে বে তাঁহার চক্ষে শতধারা 
বহিতেছে 5 বংশীদাসের পা জড়াইয়া সে শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দস্থ্বৃতি ত্যাগ 
করিয়া সং্ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল। এই কাহিনীটি বংশীদাসের «ul, 
প্রাচীন বঙ্গের মহিলা-কবি চন্দ্রাবতী বর্ণনা করিয়াছেন। 
১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বারা খ যখন বধ মান জেলার সিলিমাবাদ পরগণার 
শাসনকর্তা তখন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (বা ক্ষমানন্দ ),নামক এক কবির আবির্ভাব 
হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্ন ছুই ব্যক্তি একযোগে 
এই কাব্যথানি রচনা করিয়াছিলেন"। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; কবি মনসাকে 
কেতকাদেবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহারই দাস বলিয়া নিজেকে 
কেতকাদান রপে অভিহিত করিয়াছেন। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে 
ক্ষেমানন্দকেই TATA শাখার শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হয়। পাত্ডিত্যের সহিত 
কবিত্বের, চরিত্র-চিত্রণের সহিত ভাষার মাধুধের এরূপ DAS আর কোনও কবির 
মধ্যে দেখা যায় না। আমরা তাঁহার অল্প পরিচয় দিতেছি__ 
আমিয়া ইন্দ্রের কাছে, বেহুলা নাচনী নাচে, 
. . প্রাণপতি জিরাইবে কাজে ॥ 
থাকি থাকি পদ ফেলে মরালগমনে চলে, 
মুখ জিনি পূণিমার শশী। 
খদির কাঁচের খোল, বেহুলার মিষ্ট বোল, 
মোহ গেল যত স্বৰ্গবাসী ॥ 
একদৃষ্টে দেবগণ, করে সবে নিরীক্ষণ, 
বেহুলা নাচেন স্ুরপুরে। 
নাহি হয় তালভঙ্ব, মনে বড় লাগে রঙ্গ, 
প্রত মুর যেন ফিরে | = 
বগুড়ার লাহিভীপাড়া নিবাসী জীবন মৈত্র কবিভূষণ ১১৫১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৪ 
খৃষ্টাব্দে একখানি কাব্য রচন! করিয়াছিলেন ; ইহাতে শুধু পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় 
পাওয়া যায়। b^ 
ইহা ছাড়া, বর্ধমান জেলার কালিদাস ১৬১৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ খৃষ্টাবে 
একখানি কাব্য রচনা করেন। বীরভূম-সেহড়া নিবাসী বিষ্ণুপালেরও একথানি 
প্রাচীন কাব্য পাওয়া গিরাছে। 
এই সকল অপেক্ষাকৃত খ্যাতনামা কবি ছাড়া মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা প্রায় 
৮০ জনের কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের কাব্যগুলি সাধারণতঃ বৈশিষ্ট্যবজিত 5 
e 


প্রাচীন খ্যাতনামা কবিদের অনুসরণ এবং অন্করণ মাত্র। এগুলি শুধু মনসা 
সঙ্বল’ কাহিনীর জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্য দেয়। 


কালিক! মঙগল-কাব্য 

বিছা! ও সুন্দরের প্রচলিত: কাহিনীকে আশ্রয় করিয়! কালিকামঙ্গল কাব্য 
গড়িয়া উঠিয়াছে ৷ তবে মূল কাহিনীর সহিত দেবী মাহাত্ম্য অন্তান্য মঙ্গলকাব্যে 
'যেরূপ একাত্ম, কালিকামঙ্গলে সেরূপ দেখা যায় না। এই শাখার কবিদের মধ্যে 
‘কেহ দেবীকে, কেহবা কাহিনীকে প্রীধান্ত দিয়াছেন ।- : 

ইহা কয়েকটি কারণেই ঘটিতে পারে । ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাব্য 
এবং ইতিহাস:সম্মত যাহা হইতে পারে তাহারই আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি । 

শিবের সহিত শক্তিও wr প্রবেশ করিয়া এক নূতন রূপ লাভ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই কালিকারূপটি বিশেষভাবে sate গুহা সাধনার 
অঙ্গীভূত হওয়ায় বহুদিন সর্বসাধারণ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। তাই 
প্রাচীন পুরাণাদিতে কালিকার বিশেষ উল্লেখ নাই। তারপর, যখন বাঙলাদেশে 
তান্ত্রিক সাধন! প্রসার লাভ করে, তখন কালিকা পূজাও প্রচলিত হয় এবং “ভক্ত ও 
সাধকদিগের পরিতৃপ্তির জন্য এই দেবীরও মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয় d 
তখন ভক্ত কবি একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের 
চেষ্টা করেন। কিন্ত অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যে উপাখ্যান বা কাহিনী দেবীকে আশ্রয় 
করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া দেবীর সহিত তাহার ঘটনাবলীর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত 
হইয়াছে দেখা যায়। কালিকামঙ্গলে দেবী-ই কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া আপনার 
মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্ট?করিয়াছেন বলিয়া সেরূপ ঘটিয়া উঠে নাই। 
১. বাঙলা বিভা সুন্দরের কাহিনীতে বিগ্ভাকে বর্ধমানের রাজকন্যা বলিয়া বর্ণিত 
হওয়ায় অনেকে ইহাকে একটি সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করেন। ইহার মধ্যে বে 
কোনও এতিহাসিক সত্য নাই এরূপ নহে, তবে তাহা বাঙলাদেশের কোনও 
কাহিনী নহে! ভারতচন্ত্রই কাহিনীটিকে ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য বর্ধমান রাজ 
পরিবারের সহিত যুক্ত করিয়! দেন। কথিত হয় যে আনুমানিক গ্রীষ্টীয় একাদশ 
শতাব্দীতে বিখ্যাত কাশ্মীরি পণ্ডিত ও কবি বিল্হন গুজরাটের অনহিলপত্তনের . 
কোনও রাজকুমারীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চারের 
ফলে তাঁহারা গোপনে গান্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হন! পরে রাজকুমারীর সন্তান সম্ভাবনা 
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হওয়াতে রাজা সমস্ত জানিতে পারিয়া বিল্হনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। 
বিল্হন তখন রাজাকে ‘Gla পঞ্চাশিকা” নামক পঞ্চাশটি অপূর্ব শ্লোক শুনাইয়া সন্তুষ্ট 
করিলেন। তখন রাজা উভয়ের বিবাহ দিয়া তাহাদের রাজ্য হইতে দুরে পাঠাইয়া 
দিলেন। শ্লোকগুলির একটি মুখ্য ও একটি গৌণ এই দুইটি «fab অর্থ 
আছে। 

তবিস্যপুরাণের কোন কোন সংস্করণের « ব্রহ্মথণ্ডে বিদ্যা-সুন্দরের যে 
কাহিনী লিপিবদ্ধ জাছে তাহাকে নিঃসন্দেহে প্রন্মিপ্ত বলা যায়। কাজেই 
ইহাকে বাংলা কাহিনীর মূল বলিতে পার! যার না। বররুচি নামক কবি 
RES বে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন তাহা অনেক বাঙালী কবিকে 
প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং অন্ততঃ একজন কবির নাম কর! যায় বিনি 
ইহার ভাব এবং স্থলে স্থলে ভাষারও অনুকরণ করিয়াছেন ইনি বলরাম 
কবিশেখর। প্রাচীন aes কবি ভাসের রচিত “স্বপ্নবাসবদত্তার কাহিনীর 
সহিত বিছ্যানুন্দর উপাখ্যানের অনেকটা সাদৃশ্ত দেখা যার। কে সর্ব- 
প্রথম চৌর পঞ্চাশিকাঁর শ্লোকগুলিতে কালিকা-মাহাত্মা আরোপ করিলেন, তাহা 
জানা বায় না। তবে উহার টাকাকার রাম তর্কবাগীশ তাঁহার “কাব্যসন্দীপনী” 
নামক টাকার প্রারম্ভে বিদ্যাঙ্ন্দরের বে সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা 
করেন, তাহাতেও ই্টদেবী কালিকা বলিয়াই কথিত। আবার মৈমনসিংহের কবি 
কঙ্ক বিছ্যাসুন্দরের কাহিনীর সাহায্যে সত্যপীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 
কাজেই দেখা যাইতেছে যে কালিকাদেবীর সহিত বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর 
ঘোগ-হত্রটি অত্যন্ত ক্ষীণ। ভক্ত-কবি যাহাকে লইয়। দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করিয়াছন, তাহাকে লইয়া গুপ্ত প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক কৰি 
অশ্লীলতা এবং কুরুচির নিন্নতম শ্রেণীতে নামিয়াছেন। - 

কালিকামন্লের লেখকদের মধ্যে নিয়লিখিত কৰিগণ অ্যতম :— 

কঙ্কের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ইনি ভ্রীচৈতহুদেবের পম-সাময়িক 
ছিলেন। বিদ্যাস্সন্দরের কাহিনী বর্ণনা করিলেও ইনি কালিকামঙ্গলের কবি নহেন, 
অতপীরের পাচালিকার। 

fas Seq নামক এক ব্যক্তি নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের 
আশ্রয়ে থাকিয়া একটি বিদ্যা-সুন্দর কাব্য রচনা করেন। ইহা ১৬শ শতাব্দীর 
কথা এবং ইনিই এই শাখার আদি কৰি বলিয়া অভিহিত | 

ভারত সম্রাট গুরংজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খা! যখন বাঙলার সুবাদার, 
তখন কলিকাতার নিকটবর্তী নিম্তা-গ্রামবাসী কৃষ্ণরাম দাস বিছ্যা-ুন্দর কাহিনা 
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' তিনি দেবীর atetay কীঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া 


অবলম্বনে একখানি কাব্য রচনা করেন। 
চট্টগ্রামের অন্তর্গত fratexa অধিবাসী গোবিন্দদাসের একটি বৃহৎ কালিকা-- 


মঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। কবির প্রাচীনত্ব সন্দেহের বিষয়। কাব্যের 
বিষয়বস্তু, রচনারীতি, অথবা ভাবা ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্নের অকল নহে। ,তবে' 
কৰি ভক্তিভাবাপন্ন বলিয়া কাব্যে দেবীর মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 

নারারণদেব রচিত কঃলিকাপুরাণের বে খণ্ডিত পুথি পাঞ্জা গিয়াছে, তাহা 
হইতে কৰি অথবা কাব্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া বায় না। 


লিকাঁম্ল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রচনা- 


বলরাম কবিশেখরের বে কা! 
কাল দেওয়া নাই £ মোটাছুটি বল! যায় বে তিনি প্রীচৈতন্থদেৰের পরবর্তী এবং 


রামপ্রপাদের পূর্ববর্তী | কবিকে পূর্বব্বাসী বলিয়া wat করা হইয়াছে, কিন্ত. 
ভাষার তাঁহার কোনও নিদর্শন নাই £ বরং পশ্চিমবদের তীর্থস্থানাদির সবিশেষ 


উল্লেখ দেখা ta | 


এক হিসাবে বলরামই কালিকামদলের শ্রেষ্ট কৰি। ভক্তি পূর্ণ হৃদয় লইয়া 


তাহার কাব্যে অশ্লীলতার" 


নাম গন্ধ নাই; অথচ সহজ, সরল এবং সাবলীল কাব্য স্থষ্টি হইয়াছে। কবি 


ঘটনা বর্ণনায় যে সংবমের পরিচয় দিগছেন, তাহা অসাধারণ_- 
পতি পুত্ৰ হীনা আমিত কুদীনা 
নাহি মোর অন্তজন। 
তুনি পুত্র সম ইথে নাহি কম 
চল-মোর নিকেতন ॥ 
বলেন সুন্দর কোনখানে ঘর 
নামে হৈলে মোর মাসী | 
ভারতচন্দ্র রায় কবি গুণাঁকর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বে অন্নদামদল কাঁব্য রচনা করেন: 
ভাথর একাংশে বিদ্যাসসন্দরের কাহিনী বণিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কবি- 
^ প্রতিভ! ছিল অসাধারণ; ভাষা ও ছন্দের এরূপ অপূর্ব মিলন আর কোনও প্রাচীন, 
কৰি দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার কতকগুলি aie প্রবাদ 
বাকোর মত লোকের মুখে মুখে চলিয়াছে। ,আমর! কয়েকটি মাত্র নিয়ে উধৃত 
করিলাম: 
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন I 
ষতন করিলে লাভ মিলয়ে রতন 1l 
নীচ বদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায়ে হাসে ॥। 
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন 11 


ae 


তথাপি, অশ্লীলতার কথা বাদ দিলেও, ভারতচন্দ্রের কাব্যকে কৃত্রিম বলিয়া মনে 


হয়। ইহাতে আছে প্রচুর অলংকার cus দৃষ্টান্ত, ভাষা ও ছন্দের ক্রীড়া নৈপুণ্য 
কুমারহট নিবাসী কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কালিকামঙ্গল কাব্য সম্ভবতঃ | 
ভাঁরতচন্দ্রের পরে রচিত হইয়াছে | কবি ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা! গ্রহণ করিয়াছেন 
বটে, তথাপি তাঁহার কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ 
হয়। কিন্ত ভাষার cree কবি ভারতচন্দ্রের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত বলিয়া তাহার 
এই figura কাব্য জনপ্রিয় হয় নাই। তথাপি তাহার রচনায় মাঝে মাঝে 
কাব্যের রস VP হইয়াছে দেখা ata !_ | 


চট্টগ্রাম নিবাসী 
-হয়। কবি প্রচলিত 


করিতেছেন 


সহরে গুজব উঠে একে একশত | 

গল্প বাড়ে বড়ই আঁঠারমেসে যত |l 

দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট | 

পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট ॥ 

একশরা ভরা টিকা হু'কা চলে ছুটা। 

পোয়াদেড় etate co কি কুটা ॥ 

হেসে কহে,তোমরা শুনেছ ভাই আর। 

শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার ॥ 

হাত কাটা একটা মানুষ গেল কয়ে। 

চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে ॥ 

পরম রূপসী তারা৷ স্বর্গ বিগ্ভাধরী | 

নিধিরাম আচার্ধের কালিকাম্গল ১৭৫৬1৫৭ খ্রীটাব্দে রচিত 
কাব্য রীতির অনুকরণ করিতে গিয়া কাব্যের প্রাণহানি 


খঞ্জন চকোর আর কুমুদ-কুরদ্গ | 9 
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ | 
খঞ্জন উড়িয়া গেল, যুগ বন মাঝে। 
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে ॥ 


_ ইহা গতানুগতিক “নখ শির” বর্ণনার রীতি। 
প্রাণরাম চক্রবর্তীর একথানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কৰি sms 
কৰি বলিয়া কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই, 
তিনি ইহাদের পরবর্তী | 


ইহা ছাড়া, মধুসুদন Cm, ক্ষেমানন্দ ও বিশবেশ্বর দাসের কাব্যের উল্লেখ 
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steal Price: কিন্ত ইহাদের cm কিছু জানা যায় নাই এবং কাব্যের: 
কোনও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। 

এই সময়ে উল্লেখযোগ্য আর একটি বিষয় আছে, বিল্হনের শ্লোকগুলির বেমন 
ছুটি করিয়া অর্থ আছে, কাঁলিকামঙ্গলের কবিগণও যে পঞ্চাশিকা লিখিয়াছেন: 
তাহারও দুইটি অর্থ আছে। বন্দী সুন্দর রাজাকে যে শ্লোকগুলি শুনাইয়াছিলেন 
তাহা মুখ্য অর্থে কালিকার, স্তুতি হইলেও গৌণ অর্থে বিদ্বার রূপ গুণেরই 
স্ততিবাদ। r 


নাথ-সাহিত্য 


নাথ-সাহিত্য নামে প্রচলিত একশ্রেণীর কাব্যে নাথ-উপাধিধারী কতকগুলি" 
aera মহিমা কীন্ভিত হইয়াছে। 'এগুলিকেও মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে ফেলিতে . 
হইবে ; কারণ মঙ্গলকাব্যের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য দেবতা অথবা দেবভাবসম্পন্ন 
মানুষের মাহাত্ম্য প্রচার_ইহাদেরও তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য অবশ্য এই শ্রেণীর 
কাব্য সংখ্যায় অধিক নহে। কিন্তু এই শাখার প্রচারিত কাহিনী এবং 
নাথ-ধর্ম, এই gate বিষয়ই প্ৰণিধানযোগ্য | 

নাথ-ধর্ম বলিতে নাথ-উপাধিধারী গুরুগণ যে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন তাহাই 
বুঝায় । ধর্মটি বিচিত্র এবং বাংলা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মই উহাকে এই 
বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। 

আৰ্থ-প্রভাব বিস্তারিত হইবার পূর্বে বাংল! দেশে কিরূপ ধর্মপদ্ধতি প্রচলিত 
ছিল তাহ! জান! যায় না, তবে অনেকে অনুমান করেন যে. তখন শিব ও শক্তির 
একটা আদিম এবং অসংস্কৃত সংস্করণ প্রচলিত ছিল। পালরাজগণের অধিকারে 
আসিয়া! বাংলাদেশ CAA একটা aes রূপ লাভ করিয়াছিল, তেমনই একটা 
"pups ধর্মগতের আশ্রয়ে এক হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল | এই ধর্ম alent 
কারণ পালরাঁজগণ বৌদ্ধ ছিলৈন। 

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ছুই প্রকার অনুষ্ঠান 
অনুসারে ক্রমে ইহাদের মধ্যেও দুইটি বিভাগ ঘটিয়াছে ; হীনযান ও মহাবান। 
হীনযান সম্প্রদারীরা সাংসারিক কর্তব্যকর্মাদির অনুণীলন পূর্বক স্বর্গ কামনায় সংঘম- 
উপবাঁমাদির অনুষ্ঠান করে এবং মহামন পন্থীরা সংসার ছাড়িয়া বৌদ্ধ সম্যাশীরূপে 
নির্বাণ লাভ প্রত্যাশায় অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন ও ধ্যানযোগের অনুষ্ঠান করে। 

পাঁলরাঁজগণের পর যখন সেনরাজবংশ বদদেশ অধিকার করেন, তখন এদেশে 
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আবার হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু দেশের নবগ্রচলিত বৌদ্ধ ধর্সমতকে অস্বীকার 
-করার উপায় নাই, অথচ চিরাচরিত প্রাচীন ধর্মকেও সহজে পরিত্যাগ করা যায় al d 
কাজেই সাধারণের মধ্যে প্বুদ্ধদেবের চরিত্রকেই আশ্রয় করিয়া শিবের চরিত্র গঠন 
এবং তাঁহারই উপাসনা প্রচলিত হইল এবং যে তান্ত্রিক পৃজা-পদ্ধতি উভয় ধর্মসম্প্র- 
দায়ে প্রচলিত ছিল তাহা অবলম্বনেই পরস্পরের পৃজা-পন্ধতি প্রবতিত হইল। 
শিবে!পাঁসক এই শ্রেণীর যোগীদিগকে কন্ফট -যোগিও বলা হইয়া থাকে | ইহার 
কারণ এই যে এই সম্প্রদায়ের লোকদের দুই কর্ণে ছইটি বৃহৎ ছিদ্র থাকে (হিন্দী 
কণ-কর্ণ ; ফট ফাটা বা ছিদ্র); এ ছিদ্র দুইটির মধ্যে একএকটি কুণ্ডল 
সন্নিবেশিত হয়, তাহ প্রস্তর, বেলোয়ার, al গণ্ডারের MUT প্রস্তত। ইহারা দীক্ষার 
সময়ে Gal গ্রহণ করে এবং উহাকে শিবের মণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস করে। উহাকে 
মুদ্রা এবং WAS বলে; এইজন্য কন্ফট- ঘোগীদিগকে দর্শনী-যোগীও বলা হয়। এ 
কুণ্ডল ছাড়! ইহারা তিন-অঙ্গুলি প্রমাণ একটি কৃষ্ণবর্ণ সামগ্রী একরূপ Bf সত্রের 
মালায় বন্ধন করিরা গলদেশে ধারণ করেন। এ quce নাদ বলে এবং যে 
সুত্রমালায় উহ! গ্রথিত থাকে তাহ দেলি বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহারা শৈব ধর্মের 
সাধারণ নিয়ম অনুসারে গেরুয়া বনু পরিধান; মস্তকে জট! ধারণ, শরীরে ভস্মলেপন 
ও ললাটে বিভূতি দিয়! fare, করিয়া থাকে 1 
যাহার! সর্বতোভাবে যোগসিদ্ধ হন, তাহাদিগকে সিদ্ধযোগী বা সিদ্ধা বলে; 
এইরূপ চুরাশিজন সিদ্ধার নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্ত যোগীরা বলেন যে ইহারা 
ছাড়! আরও বনুব্যক্তি এরূপ যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। সিদ্ধাগণ মহাযানমতাবলম্বী। 
বৌদ্ধগান ও দোহার রচরিতারূপে আমরা কয়েকজন fasta পরিচয় পাইয়াছি 
সিন্ধাগণ প্রাচীন হইলেও তাহাদের মদ্দল-কাহিনীগুলি মোটেই প্রাচীন নহে; 
১৮শ শতান্দীর পূর্বে রচিত ইহাদের বিষয়ে প্রামাণ্য কোন পু'ধিই পাওয়া যায় নাই। 
মঙ্গলকাব্যের আকারে যে সকল সিদ্ধঘোগ্িগণের কীতি-ক্কাহিনী এই শাখায় 
-বণিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মীননাথ বা মতন্তেন্্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনী 
এবং জালন্ধরিপাদ বা! হাড়িপা ও রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রের কাহিনী সমধিক eui 
মীননাথের কাঁহিনীতে বিশ্বাস:বাগ্য বাস্তব-ব্যাপার কিছুই নাই ; fea হাড়িপা ও 
গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে বাস্তব জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়! 
প্রত্বতাত্বিকগণের গবেষণার অন্ত নাই। এই গোবিন্দচন্দ্রকে রাজা রাজেন্দ্রচোলের 
তিরুমলয়শিলালিপিতে বণিত গ্োবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন প্রতিপাদন করিয়া 
মৈমনসিংহ জেলায় ধাড়িচন্দ্র-প্রবতিত বংশের অন্ততম নৃপতিরূপে প্রমাণিত করা 
-হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে ধ্মপ্রচারের উদ্দেষ্তে প্রচলিত কাব্যের মধ্যে এতিহাঁসিক 
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উপাদান যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে কিছুই জোর করিয়া বলা বলা যায় না; 
ইহা যে কোনও বাস্তব নরপতির প্রকৃত জীবনকাহিনী সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও 
যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে | 

মীননীথের কাহিনীতে পাওয়া বায় যে মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরে টঙের উপর 
বলিয়া যখন গৌরীকে মহাজ্ঞানের পরমতত্বমঙ্কেত বলিতেছিলেন, তখন মীননাথ 
অতস্তরূপে টঙের নীচে থাকিয়া ডাহা শুনিয়া লইলেন ১ কিন্তু শেষে ধরা পড়িলে 
শিব অভিশাপ দিলেন যে তিনি এক সময়ে মহাঞ্জান বিস্বৃত হইয়া যাইবেন। 
মহাদেব কৈলাঁদে ফিরিয়া গেলে চারিজন faal যোগপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
মহাদেবের মুখে ইহাদের রিপুজয়ের খ্যাতি শুনিয়া গৌরী ইহাদের পরীক্ষা করিতে 
চছিলেন এবং 'গোরক্ষনাথ ব্যতীত সকলকেই অপদার্থ প্রমাণ করিলেন । কিন্ত 
বহুবার চেষ্টা করিয়াও গোরক্ষনাথকে কোনক্রমেই পরাজিত করিতে পারিলেন না; 
গোরক্ষের হাতে তিনি বন্দী হইলেন। শেষে মহাদেবের আগমনে গৌরী মুক্তি 
পাইলেন | তথন মহাদেব এক কন্যাকে গোরক্ষের পত্বীত্ব বর দান করিলেন। 
গোরক্ষ তাহাকে গৃহে আনিয়া BHAA শিশুর রূপ ধারণ করিলেন; শেষে তাহার 
কাতরতা দেখিয়া পুত্রবর প্রদান করিয়া বকুলতলায় তপস্তা করিতে গেলেন। 

গোরক্ষ বকুলতলায় বসিয়া দেখিলেন যে কানুপা আকাশ পথে চলিয়। যাইতেছে 
তাহাকে অসম্মান করিতেছে ভাবিয়। Ha হইয়া গোরক্ষ নিজের একপাটি জুতাঁকে 
তাঁহাকে বাধিয়া আনিবার m পাঠাইলেন। কানুপা আসিয়া কু্বরে বলিল বে, 
যে ব্যক্তি নিজ গুরুর হিতাহিত বিবেচনা করে না সে কোনও সম্মানের অধিকারী 
au; গোরক্ষের গুরু মীননাথ কালীর দেশে নারীর মোহে পড়িয়া জরাজীর্ণ ও 
agree হয় রহিয়াছেন এবং তাহার আয়ূর আর মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট 
রহিয়াছে । গোরক্ষনাথ বলিলেন যে কানুপার গুরু হাড়িপাও অনুরূপ অবস্থার 
রহিয়াছেন ; মেহারকুঢোর মহাজ্ঞানী রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচাদ তাহাকে 
মাটির নীচে of foul রাখিয়াছে। এইরূপে পরস্পরের গুরুর সংবাদ লাভ করিয়া 
উভয়েই গুরুর উদ্ধার সাধন করিতে গেলেন। 

গোৱক্ষনাথ ব্ৰাহ্মণবেশে কদলীতে গিয়া দেখিলেন বে উদেশ্য সিদ্ধ হইবার 
উপায় নাই। তখন তিনি যোগীর বেশে VINA সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ' 
এক বকুলতলায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি Beate সেখানকার 
পুকুর হইতে জল লইতে আসিলে গোরক্ষ তাহার নিকট হইতে জানিতে পাঁরিলেন 
যে দীননাথ দুই পাটরানী এবং যোলশত সেবিকা পাইয় ছেন। সেখানে যোগীবেশে 
প্রবেশ FH অসম্ভব ; ASS ভিন্ন কেহ মীননাথের সাক্ষাৎ পায় ন!। 


1» 


গোরক্ষনাথ নর্তকীর বেশে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন এবং নৃত্যগীতের সময়ে 
TAGS সংকেতে গুরুকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিতে. 
লাঁগিলেন। একদিকে বিলাস-ব্যসনের cong, অন্যদিকে শিষ্য-প্রদশিত qum 
সাধনের সংকল্প) মীননাথ আন্দোলিত হইলেন। শেষে গোরক্ষনাথ মহাজ্ঞান 
শুনাইলে তাঁহার চৈতন্য হইল। কদসীর নারীগণ গোরক্ষকে মারিয়া ফেলিবার 
চেষ্টা করিলে তিনি তাহাদিগকে শাপ দিয়া বাছুড়ে পরিণত করিয়া উড়াইয়া দিলেন 
এবং গুরু ও গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে লইয়া বিজয়নগরে ফিরিয়া গেলেন। 

হাড়িপা-গোগীচন্্রের কাহিনীতে পাই যে শিবের শাপে জালন্ধরিপাদ হাঁড়িপা at 
Wifemc! পাটিকা ভুবনে বা মেহারকুলে বাস করিতেছিল। রাজমাতা ময়নামতী 
Frat ছিলেন ; তিনি একদিন হাড়িপার মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহাকে সিদ্ীচার্ধ বলিয়া 
জানিতে পারেন এবং পুত্রকে তাঁহার নিকট দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক হন। গোবিন্দচন্দ্র 
তখন যুবক ) সে অছুনা, পদুনা, প্রভৃতি “ছরকুড়ি? রানী লইয়া আননে মত্ত। সে 
কিছুতেই সন্যাস গ্রহণে এবং বিশেষ করিয়া এক হাঁড়ির নিকট দীক্ষা গ্রহণে স্বীকৃত 
হইবে না। বহু তর্ক-বিতর্ক এবং প্রমাণ-প্রয়োগের পর রাজ! Paw হইলেও, 
রাণীদের মোহে পড়িয়া আত্মবিশ্বত হইল। ময়নামতী যোগবলে তাহার প্রাণ হরণ 
করিয়া শ্মশানে আবার যোগবলে তাহাকে ঝাচাইলেন এবং তাহাকে হাড়ির নিকট 


দীক্ষা লইতে VFS করাইলেন। 
হাড়িপা শিষ্যকে নগরে ভিক্ষা করিয়া আনিতে পাঠাইলেন ; কিন্ত নিজে 


মায়াবলে গ্রামবাসিগণকে ভিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কোথাও ভিক্ষা না 
পাইয়া রাজা স্ত্রীর নিকটে গেলেন ; সেখানেও বিফল হইয়া মাতার নিকটে গেলেন 
ময়নামতী তাহাকে Sara জিজ্ঞাসা করিলে গুরুর কৃপায় তাহাদের সদুত্তর দিয়! 
রাজ! কিছু ভিক্ষা পাইলেন, কিন্ত ফিরিবার পথে গুরুর মায়ায় তাহাও উড়িয়া গেল 
রাজা রিক্তহন্তে গুরুর নিকট ফিরিলেন। তখন গুরু-শিষ্যে চ্িক্ষার জন্য দেশান্তরে 
গেলেন এবং দক্ষিণদেশের সমুদ্র তীরে হীরা নামক এক বারাদনার নিকট চারকড়া. 
কড়িতে শিষ্যকে বাধা রাখিয়া গুরু প্রস্থান করিলেন। এখানে রাজা ভৃত্যের কাজ 
করিতে লাগিল এবং হীরার প্রলোভনে মুগ্ধ হইল না ব লয় নানাবিধ হ হীন এবং 
পরিশ্রমের কাজ করিতে বাধ্য হইল। 

এইভাবে বার বৎসর কাটিলে অদ্রন-পদ্রন! স্বামীবিরহে কাঁতর হইয়া শুক- 
সারীর অঙ্গে পত্র বাধিয়া দেশে দেশে পাঠাইল ; তাহার] বহুস্থান ঘুরিয়া অবশেষে 
রাজার সন্ধান পাইয়া তাগর লিখন লইয়া ফিরিয়া গেল। বধুদ্ধয় ময়নাগতীকে 
ইহা! জানাইলে তিনি মন্্বলে. গুরুকে জাগাইলেন এবং গুরু ও face আনিধার 


ve 


জন্য হীরার আলয়ে গেলেন | 

এদিকে চরমুখে রাজার লিখনপ্রেরণের সংবাদ পাইয়া হীরা রাজাকে ভেড়া 
বানাইয়া শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল কাজেই হাড়িপাকে মে বলিয়া দিল থে 
তাঁহার শিষ্য অনেকদিন পূর্বেই মরিয়া গিয়াছে। হাড়িপা ধ্যানবলে সমস্ত 
জানিতে পারির| মন্ত্রলে ভেড়ার শিকল ছিড়িয়া তাহাকে মনুয্যমূতি পরিগ্রহ 
করাইলেন এবং মহাজ্ঞান সদিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন । কিন্ত শিষ্য 
যোগী হইতে চাহিলে পরদিবস তাহাকে মাথা মুড়াইয়া! কর্ণে মুদ্রা] পরাইয়া দিবেন 
বলিলেন | 

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা পত্বীদিগকে নিজ যোগবিভূতি দেখাইতে 
লাঁগিলেন। গুরু ধ্যানঘোগে ইহা জানিতে পারিয়| রাজার মহাজ্ঞান হরণ করিলে 
রাজা আর কিছুই দেখাইতে পারিলেন না। শেষে পত্বীগণের বিন্রপে হাড়িপার 
উপর ক্রুদ্ধ হর তাহাকে মাটিতে of feat ফেলিলেন | 

এদিকে গোরক্ষনাথের নিকট সংবাদ পাইয়া etx) শিশুযোগীরূপে গোবিন্দ 
চন্দ্রের রাজধানীতে প্রবেশ করিলে কোটাল তাহাকে বাধিয়া লইয়া গেল। feu 
রাণীর gata মুক্তিলাভ করিয়া sem! রাজার নিকটে গিয়া aaa হাড়িপার 
মোলশত শিষ্যকে সেখানে সমবেত করিল। রাজা বিস্মিত হইয়া তাহাদের আহার 
করাইতে গেলেন, feu কিছুতেই তাহাদের পেট ভরে না। শেষে কান্ুপার 
শরণাপন্ন হইলেন । কান্ুপা সেই সুযোগে গুরুর মুক্তি সাধন করিল এবং গোপীচন্দ্রও 
রাজ্য এবং পত্রীত্যাগ করিয়া যোগীবেশে গুরুর সহিত দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন 
এবং এক বৎসর পরে গৃহে fetal আসিলেন। গোবিন্দচন্দ্র মহাজ্ঞান লাভ করিয়া 
অমর হইলে রাণী পরমন্থথ লাভ করিলেন। 

গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনী সমগ্র ভ 
বিভিন্ন ভাষায় ইহা বণিত হইয়াছে এবং রাজার 


 ইহার'জন etel প্রমাণিত করিতেছে | 
এই সকল কাহিনী লইয়া অধিক কাব্যরচিত হয় নাই ; কাজেই ইহাদের লেখক 


সংখ্যাও s! বধমান জেলায় AS gas মল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত 
sta ও কাহিনী বিবেচনার প্রাচীনতম বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। gates 
রচন! সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত ; ইহাপেক্ষ। গুণের কথা এই যে এ সকল কাহিনীতে 
যে নৈতিক অধোগতির পরিচয় পাওয়া যায়, দুল'ভ তাহার আভাবমাত্রও নাই। 
গ্রন্থে কবির আত্ম-্পরিচয় ব! গ্রন্থরসনার কাল নাই বলিয়া সে ব্ষিয়ে কিছুই জানা 


যায় al | 


qox প্রচলিত ছিল) বিভিন্ন দেশে 
warty গ্রহণের চিত্র অঙ্কিত হইয়া 


৮১ 


কুহু ৬-_ ৬ 


ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্ত ভবানীদাসের পাঁচানী ঢাকা সাহিত্য পরিষ্জ 
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাঁতেও গ্রন্থকার সম্বন্ধে- 
কিছুই জানা যায় না। 

স্ুকুর মামুদের পাচালীও প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতেও গ্রন্থকার সম্বন্ধে 
কিছুই উল্লেখ নাই। 

রংপুর জেলায় ate পাঁচ'লীও কলিকাতা বিশ্বাবদ্থালয় কতৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে । তবে ইহার সহিত ভবানীদাসের রচনার সাদৃশ্য এত অধিক যে Saher 
তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয়। 

haces ও গোরক্ষ বিজয় দুই নামের কালিনী যথাক্রমে Age নলিনীকান্ত' 
ভট্টশালী ও মুনমী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্‌ ক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে ; ইহার! একই গ্রন্থ । তবে বিভিন্ন {face রচয়িতার ভিন্ন ভিন্ন নাম 
থাকায় ইহাদের প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা ভানিবার উপার নাই। 

এই শাখার কাঁবাকে একেবাছেই উচ্চাঙ্গের বলা যায় না"; বিশেষ করিয়। ইহা 
যদি দেশের els সমাজ চিত্র হয়, তাহা হইলে দেশের নৈতিক অধোগতি অভি, 
নিদারুণ হইয়াছিল বলিতে হইবে। 


[বিবিধ মজলকাব্য ও পাঁচালী 


মঙ্গলকাব্যের প্রচার ও জনপ্রিয়তা দেখিয়া সকল ভক্তই নিজ নিজ আরাধ্য 
দেব-দেবীর মঙ্দলকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল ; তাই প্রায় সকল দেব- 
দেবীরই মাহাত্য-গ্রচারক কাব্য দেখিতে পাওরা যায়। তবে ইহাদের সকলের 
জনপ্রিয়ত সমান নহে) তাহার কারণ এই যে শ্রেষ্ঠ কবিদের হাতে পড়িয়া 
অঙ্গলকাব্য এমন একটা! স্থুনিদিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল ca, আগলে কৰি না হইলেও 
এরূপ একটি কাব্য «ped কর! আর আয়াস-সাধা রহিল না) যে কেহ ইচ্ছা করিলেই 
একটি মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে পারিত। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা 
আবশ্যক এই যে, উৎসাহী পর্যটক দেবদেবীর মাহাজ্মোর পাশে তীথস্থানের মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিয়া মন্গলকাব্য রচন! করিয়াছিল, এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। 
সর্পভয়ভীত মানুষ যেমন মননাঁদেবীর পৃজা আরম্ভ করে, সেইরূপ বসন্ত 
রোগাক্রান্ত মানুষ প্রদাহ যন্ত্রণা হইতে দেহকে শীতল করিবার জন্য শীতলাদেৰীর পুজা 
প্রবর্তন করে। মননাদেবীর ন্যায় শীতলাও অনার্ধ-সমাজের লৌকিক দেবতা ॥ 
ইহার কাহিনীও মদ্বলকাব্যের ছায়ায় রচিত হইয়াছে) শিবভক্তকে অসংখ্য 


৮২ 


“নির্ধাতন করিয়া দেবী পুজা আঁদায় করিলেন | 

শীতলার মাহাত্ম প্রচারক চারিটি কাহিনী পাওয়া গিয়াছে ; ইহারা ভিন্ন fea 
-কবি-কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে ca, এগুলি এক-একটি "ex কাব্য । গোকুল 
পালায় কৃষ্ণবলরামের বসন্ত রোগ শীতলার পূজা! করিয়া সারিয়াছিল। বিরাটপালায় 
বিরাটরাজ্যে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিলে শীতলা পূজায় রোগের উপশম হয়। 
‘চন্দ্রকেতুর পালাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ I 

চন্দ্রকেতুর পালায় শিব-ভক্ত রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্যে নিজ পূজা প্রচারের 
Brag শীতলাদেবী অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটাইলেও রাজা শীতলার পুজা করিলেন 
না। দেবীর কোপে তাঁহার উনসত্তর পুত্র একে একে বসন্তে মরিল ; কনিষ্ঠ 
পুত্রবধূ sewer স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে বাইতে প্রস্তুত হইলে শীতলার veru 
-নুতসীবনী মন্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বামীর জীবন ফিরাইয়! আনিল এবং গৃহে আসিয়া 
Games জন ভাঙ্সুরকে পুনরায় বাঁচাইল। তথাপি চন্দ্রকেতু শীতলার পুজা করিলেন 
না) তখন মহাদেব স্বয়ং আসিয়া তাহাকে শীতলা পূজা করিতে আদেশ দিলেন। 
"exce বাধ্য হইয়া শীতলার পূজা! করিল এবং ye ব্যক্তিদের প্রাণ 
ফিরিয়া পাইল। 

এইভাবে দেশে শীতলা পুজা প্রচলিত হইল। 

কাটাদিয় নিবাসী নিত্যানন্দ চক্রবর্তীকেই এই শাখার আদি কবি বলা হইয়া 
থাকে । “ইহার কাব্যে রচনাকাল নাই ; অনেকে তাহাকে ১৭ শতাব্দীর লোক 
বলিয়া অনুমান করেন । এই শাখার অন্ত কবি দৈবকীনন্দ সম্ভবতঃ ১৮শ শতাব্দীর 


¢ .লোক। তাহার কাব্যে ৬৮ প্রকার বসন্তের নাম প্রকার এবং প্রতিকারের উপায় 
বণিত হইয়াছে | আরও কয়েকজনের নাম শুনা যায় বটে, তবে কাব্য পাওয়া যায় 
-নাই। 


এই শাখার রচরিতাগণ কেহই প্রথম শ্রেণীর কৰি নহেন; মনমামঙ্গলের বেহুলা 
» -কাহিনীর চায়া অবলম্বনে কাব্য রচনা করায় তাহারা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে 
পারেন নাই। 
দক্ষিণবন্দের সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চলে TIT এবং কুম্তীরের ভয়ে স্থানীয় জনসাধারণ 
দক্ষিণরায় এবং কালুরায়ের পূজা করিয়া থাকে। দক্ষিণরায়ের কাহিনীতে বড় d 
-গাঁজী এবং বনবিবির উল্লেখে ইহা হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ- 
ভাবে প্রচলিত হইয়াছে | 
দক্ষিণরায়ের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলকে অন্তুদরণ করিয়া রচিত হইয়াছে। বড়দহের 
সদানার দেবদত্ত xr শহরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়া রাঁজদহে সমুদ্রমধ্যে এক চরে 


vo 


লক্ষ্মীনারায়ণকে উপবিষ্ট হইয়া ‘হরিণ, মহিষ, মানুষ, বাথ’ খাইতে দেখিলেন এব' 
তুরদ্দের সুরথরাঁজাকে তাহা বর্ণনা করিলেন | কিন্তু রাজাকে তাহা দেখাইতে না 
পারিয়া কারাগারে বন্দী হইলেন। ° 

দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার সংবাদ বহুদিন না৷ পাইয়] নিজেই তুঙ্গে যাইতে 
মনস্থ করিল এবং রতাইকে নৌকা Gee করিতে আদেশ করিল। রতাই ছয় 
ভ্রাতাকে লইয়া বনে কাঠ কাটিতে গিয়া দক্ষিণরায়ের প্রিয় গাঁছটি কাটিয়া ফেলিল। 
অনুচরমুখে তাহ! শুনিয়! দক্ষিণরায় ছয়টি বাঘ পাঠাইলেন ; তাঁহারা রতাইএর ছয় 
ভাইকে খাইয়া ফেলিল ৷ রতাই ভ্রাতশোকে আত্মহত্য। করিতে গেলে দক্ষিণরায়ের 
দৈৰবাণী শুনিয়া সেইস্থানে দেবতার পুজা করিয়া নিজ পুত্রকে বলি দিল। তখন 
দক্ষিণরার আবির্ভূত হইয়া তাহার পুত্র এবং ভ্রাতৃগণকে পুনরায় বাচাইয়া দিলেন ! 
তাহার! কাঠ লইয়া দেশে ফিরিল। 

মহাদেবের আদেশে হনুমান ও fated সাতখান ডিঙা গড়িরা জলে ভাসাইয়া 
দিল এবং পুষ্পদত্তকে স্বপ্নে আপন আপন পরিচয় দিয়া চলিয়া গেল। পুষ্পদ্ত 
পরদিন সেই দৈব festa পুজা করির' তাহাতে উঠির! পিতার অন্বেষণে atal 
করিল। খনিয়া-নামক স্থানে আসিয়া বড় খা গাজী ও দক্ষিণরায়ের বিবাদ-বৃত্তান্ত 
এবং ভগবানের অর্ধ-গ্রীকৃষ্ণ পয়গঙ্গর বেশে আবির্ভাব ও বিরোধের অবসান ঘটানোর; 
কাহিনী ofa) সমুদ্রঘধ্যে ata মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পুম্পদত্ত অবশেষে তুর 
শহরে উপস্থিত হইল | 


পরবর্তী কবিগণ গ্রধবাঁচার্ধকেই রায়মন্গলের আদি কবির সম্মান দিয়াছেন; 
এই মাঁধবাচীর্ধ- সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গলের কবি । কাঁলিকাঁমঙ্লের নিমতা নিবাসী কৰি 
কৃষ্ণরাম এই শাখার অন্ততম কবি। 

মুন্সী বয়নুদদীন সাহেব ‘বনবিবি জহুরানামা’ নামে রায়মন্গলের এক আধুনিক 
সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যে দ্ষিণরাঁয়ের সহিত বনবিবির বিরোধ 
এবং অবশেষে জেন্দা গান্ধী বা বড়গাঁজীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে শীন্তি প্রতিষ্ঠা 
বণিত হইরাছে। 

রায়মঙন্গল কাব্যের stayed একেবারেই নাই ; কিন্তু ইহাতে কাঁহিনীর বৈচিত্র্য 
যথেষ্ট আছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং মীমাংসার esti চিত্র ইহাতে 
steal যায়। এইরূপ দেবতার পূজা জাতিধর্ম'নিৰিশেষে সকলেই করিয়া ছিল 
বলিয়া দেশে সাম্প্রদায়িক শাস্তি গ্রতিষ্ঠারও যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে | 

চণ্ডীমন্দল কাব্যের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গার পৃথক্‌ সত্বা উপলব্ধি করিয়া uuu 
কাৰ্য রচিত হইয়াছে; অবশ্য ইহার মধ্যে লৌকিক বা মৌলিক কাহিনী নাই ৯. 


৮৪ 


TENET TG, ge aE fie PAR 


প্রায় সমস্তই মার্কণ্ডের চণ্ডীর ভাবান্তবাদ। ১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত ভবানীপ্রসাদ- 
রারের দুর্গামঙগল এই শ্রেণীর একখানি কাব্য ; ইহাতে stabs অকাল বোধনের 
কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকাবিজ্য় এবং রপনারায়ণ 
বোধের দুর্গামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছুর্গামঙ্গল 
বৃহদাকার কাব্য; ইহার পালা দুই ভাগে বিভক্ত £_(১) গৌরীবিলাস ও কণ্কালীর 
অভিশাপ ; (২) নলদময়ন্তা। গৌরীব্লাস মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্তবের 
অঙ্তভাবে লিখিত এবং নলদঘযন্তী ক্রীহর্ষের নৈষধ চরিত অবলম্বনে রচিত। 
রামচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে কবি হিলেন, ইহা তাঁহার রচনা পড়িলে মনে হয়। 
লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাহিনীকে দুইভাগে ভাগ করা যায় £_পীঁচালি ও 
ব্রতকথা। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে erat শিবানন্দ কর রচিত লক্ষ্মীমঙ্গল, 
বা কমলামদ্দল কাব্য প্রাচীনতম। ব্রতকথার মধ্যে বসন্ত, ধনঞ্জয়, যাদবদাস, 
কিঙ্বর, জগগোহন fia, রঞ্জিত রামদাস, ভরত পণ্ডিত, মহেশচন্ত্র দাস, fae 
যাঁদবানন্দ প্রভৃতির রচনা! পাওয়া গিয়াছে | 
সূর্যের মাহাত্ম্য প্রচারক মদ্গলকাব্য রচয়িতাগণের মধ্যে রামজীবন বিদ্যাভূষণের* 
ও দ্বিজ কালিদাসের কূর্ধের পাচালী উল্লেখযোগ্য | চাটিগ্রামের eras কবির কাব্য ও 
ও প্রচলিত fea t 
সরস্বতীর মাহাত্মা-প্রচারক সারদামন্দল কাব্য কয়েকটি পাওয়া faite! 
দয়ারাম এবং বিজ বীরেশররের কাব্যই ইহাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্দে সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ মহাকবি কালিদাসের বর লাভের 
কাহিনী বর্ণনা করিয়া ভারতী-মদ্ল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন | শিবচন্দ্র সেনের 
সারদামন্গলে রামারণের কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। 
কালিকামঙ্গল এবুং রায়মঙ্ল কবি usa ষট্ঠামন্গলের আদি কবি। তাহার 
কাব্যে বর্ধিত হইয়াছে যে ষঠীদেবী নিজ পূজা আদায় করিতে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে 
*অপ্ধগ্রামের রাজা শক্রজিতের রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া ষীপৃজার মাহাত্ম্য বিবৃত 
করিলেন। বীর বরে সায়বেণের স্ত্রী ats পুত্র লাভ করিয়াছিল। sis পুত্রের 
সী একদিন adie নৈবেদ্য থাইর! ফেলিয়া শাশুড়ীকে বলিল যে একটি কাল বিড়ালে 
উহা খাইয়| গিরাছে। কাল বিড়াল বীর বাহন। এই বধূ পুত্র সন্তান প্রসব 
করিলে ata বিড়ালে তাহা অপহরণ করিল ; এইভাবে ছয়টি পুত্র অপহৃত হইলে 
বধূ বনে গিয়া প্রসব করিল এবং পুত্রকে কোলে লইয়া বিয়া রহিল। কিন্ত 
সেখানে তাঁহার একটু তন্দ্রাবেশ হইলেই বিড়াল পুনবায় শিশু অপহরণ করিল। 
aq জাগিয়া উঠিয়াই বিড়ালের পিছনে ছুটিল, কিন্তু হুচোট খাইয়| পড়িরা গিয়। 
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-Xiface লাগিল। ইহাতে দেবীর দয়া হইলে তাহার সম্মুখে তিনি আবিভূর্তী 
হইলেন এবং সব পুত্র ফিরাইয়া দিলেন। রুদ্ররাম চক্রবর্তীর বগীকামদ্ধল এই 
শাখার বৃহত্তম কাব্য। ইহাতে তিনটি উপাখ্যান বণিত হইয়াছে £_(১) যী ও 
কাতিকেয়ের জন্ম, তারকান্থুর বধ, কাতিকেয়ের তীর্থভ্রমণ ও বিবাহে anaes 
এগুলি সমন্তই পৌরাণিক কাহিনী | (2) কোলাঞ্চ দেশের রা্যচ্যুত রাজা ক্ষেব্র- 
মিশ্রের প্রতি দেবীর অনুগ্রহে পুত্রলাভ এবং Wee se পিত্রাগ্য উদ্ধার। (৩) 
কলাবতীর কাহিনী। 

Fae] শতাব্দী হইতে আর একটি দেবতার মাহাত্ম্-কাহিনী বিশেষভাবে 
প্রচলিত zx | হিন্দু ও মুসলমান, এই ছুই সম্প্রদায়ের লোক কিছুকাল পাশাপাশি 
বাস করিয়া তাহারা উভয়ের মধ্যে একটা সৌহার্দ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, অনুভব 
করে এবং উভয় সম্প্রদায়ের সহজ SHE একটা ধর্মমত বা দেব/চন! প্রচলনের চেষ্টা 
করিতে থাকে। তাই হিন্দুর দেবতার সহিত মুসলমানের পীরের মিলনাত্মক 
কাহিনী প্রচারিত এবং তাহা অবলম্বনে কাব্য রচিত হইতে থাকে । রায়মঙ্গল- 
কাব্যেও এরূপ প্রচেষ্টার আভাস "পাওয়া যায়। fee সত্যনারায়ণের পাচালিতে 
ইহা! যেরূপ ব্যাপক এবং অধিক প্রচলিত হইয়াছিল এরূপ আর কোনও হয় নাই । 

সত্যপীরের কাহিনীর প্রথম অংশে বর্ণিত হইয়াছে যে ভগবান ভ্রীহরি এক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের উপর ea করিয়া মুসলমান ফকিরের বেশে তাহার সন্মুখে উপস্থিত হুন 
এবং তাঁহাকে জিন্সি (ফারসী-শিরীণী [ শ্যর-মিষ্ট চিনি ]) সহযোগে পুজা করিতে 
বলেন, ইহাতে ব্রাহ্মণ ধনরত্র লাভ করে। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে বণিত হইয়াছে 
যে এক সদাগর সত্যনারায়ণের কৃপায় Fatale করে এবং তাহার বিবাহ দিয়া 
জামাতাকে লইয়া বাণিজ্য যাত্রা করে; কিন্তু সত্যনারায়ণের পূজা না করায় পথে 
বিপদ হয় ও পত্নীর পুজার ফলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে। সদাগর গৃহে 
'ফিরিলে তাহার কন্যা সত্যনারায়ণের প্রসাদ অবজ্ঞা করিয়া স্বামীর নিকট ছুটিলে 
খাটে নৌকা faa যায়। তথন পুনরায় সত্যনারায়ণের পুজা করায় alates 
সকলে জল হইতে উঠিয়া পড়ে। | 

ভৈরবচন্দ্র ঘটকই সত্যপীরের পাচাপির প্রাচীনতম কবি; ইনি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ 
কাব্য রচনা করেন। fem alae, বিকল চট্ট, fee staey, অযোধ্যারাম কবিচন্দর, 
কবি বলভ, দ্বিজ গিরিধর, serie, শিবচর মেন, রামশঙ্কর সেন, দ্বিজ কুপারাম 
কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, দিজ ভনার্দন ছাড়াও অসংখ্য কৰি বের বিভিন্ন স্থানে বিয়া 

সত্যগীরের মাহাত্ম্য ASA করেন। শিবায়ণের কবি রামেশ্বরই এই শাখার 
শ্রেষ্ঠ পাচালিকার ; কবিগুণাকর visesare একটি পাঁচালি রচনা করয়াছিলেন। 
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ধর্মনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের কয়েকটি তীর্থস্থান বাঙালীর নিকট প্রাধান্য 
ats করিলে তাঁহাদের মাহাত্মা-প্রগারক stare রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 
বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল কাব্যে গঙ্গাযোগে eiua! প্রসঙ্গে গার উভয় তীরম্থ 
গ্রামের ade] রহিয়াছে | ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভ-কৈলাসের রাজা জয়নারারণ ঘোষাল 
কাশীথণ্ড নামক কাব্য রচনা করিয়' তাহাতে কাশীর বিবরণ দিয়াছেন 1 

এই শ্রেণীর কাব্যের aces tata মাঁহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াই অনেক কাব্য রচিত 
হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈ তদেবের পুরীতে বান করার জন্য এ স্থান যে প্রাধান্য লাভ 
করে তাহার ফলে পুরীর মাহাত্মা বর্ণনা করিয়া অসংখ্য কাব্য রচিত হয়। দ্বিজ 
মাঁধবের একটি গঙ্গামল্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীমদ্দলের কৰি মাধবাচাধ 
রচিত গঞ্গামঙ্গল কাব্যে faga পদে গঙ্গার জন্মলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগীরথের 
গঙ্গা আনয়ন ও সৌদাস রাগর কাহিনী ars হুইয়াছে। ইহা ছাড়া fae coats. 
জয়রাম, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্কচার্য প্রভৃতির ছোট ছোট কাঁব্য পাওয়া গিয়াছে। 
দুৰ্গা প্রসাদ মুখটর ‘গঙ্গাভক্তি “র্দিনী'ই এ শাখার শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাতে কাহিনীর 
নৃতনত্ব এবং বর্ণনার কবিত্ব পাওয়া বায়। 

পুরীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাবাগুলির মধ্যে মহাভারতকাঁর কাশীরাঁমের ভ্রাতা" 
গদাধরের জগনাথ মঙ্গলই প্রাচীনতম ; ইহা স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ডকে অনুসরণ 
afin লিখিত। দ্বিজ মুকুন্দের জগন্নাথবিজয়, fas দয়ারামের জগন্নাথ মাহাত্মা, 
fares দাসের জগন্নাথমন্দল কাব্য "tent গিয়াছে। 

এই সকল কাব্যের রচনা ata অধিকাংশক্ষেত্রে জানা যায় না। এগুলি ধমগত 
কারণেই প্রচলিত , কাব্যাংশে অধিকাংশগুপিই নিতান্ত অচল | 


: মহাভারত 


* i মহাঁভাৱতের কথা অমৃত সমান | 
কাঁণরাম দাস ভণে শুনে পুথ্যবান ॥ 

মহাভারতের কাহিনীকে মৃতের DIA সুধাময় পাবত্র ও মৃত-সন্ীবনী ঘোষণা 
করিয়া এবং শ্রোতামাত্রকেই পুণ্যে অ'ধকারী বলিয়া কবি কাশীরাম দাস কিছুমাত্র 
অত্যুক্তি অথবা অহংকাঁর প্রকাশ করেন নাই ; কাব্যে বণিত বিষয়ের ও রসবস্তর 
যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করিয়া-ছন মাত্র। সংস্কৃত মহাভারতে ব্যাঁসদেব প্রাচীন 
ভারতের গৌরবময় যুগের একটি অধ্যায় চিত্রিত exitus; Dew, ন্যায়ধর্ম, পাঁপ- 
পুণ্যের একটা সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ বিচার করিয়াছেন। আর বাঙালী কবিগণ 
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বাঙালীর শিক্ষা এবং <a সাধনার বতকিছু আদৰ্শ ও অনুকরণীয় আছে, তাঁহা সমস্তই 
ইহাতে নিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাই প্রবাদে আছে Cu, 'বাহা নাই ভারতে, 
তাহা নাই ভারতে, ; মহাভারতে যাহা উল্লিখিত হর নাই তাহার অস্তিত্ব ভারতবর্ষে 
নাই। 
বাংলা মহাভারতগুল Bianca বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের wee! কিন্ত 
অন্যান্য অঙ্থবাদের ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটিয়াছে, মহা ভারতেও তদনূরূপ কৰি স্বাধীনতার 
সহিত পরিবর্তন, পরিবর্জন এবং নৃতন উত্পাদন সংযোজন করিয়াছেন। BA 
ইহাকে অনুবাদ অপেক্ষা বরং মৌলিক কাব্য বলাই অধিকতর যু'ক্তযুক্ত। 
মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদ হইয়াছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে | 
হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল a] চট্টগ্রানে যুদ্ধ করিতে গিয়া সেথানেই বসবাস 
স্থাপন করেন এবং হিন্দুিগের এই কাবা শুনিতে ইচ্ছা করিম! কবান্দ্রকে ইহা বাংলা 
ভাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ দেন। রাজকাধ সম্পাদনে অনেক” সময় লাগিত 
«fet তিনি অতি সংক্ষেপে মহাভারত রচনা করিতে বলেন ; তাই কবীন্দ্রের কাব্য 
মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সার। কাব্য হইতে রচনা কাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! 
যার না। তবে, হোসেন শাহ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ AAs রাজত্ব করিয়াছিলেন; স্থতরাং 
তাহার রাজত্বকালে রচিত কাব্য ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। 
কবীন্দ্র amas বিশেষ কিছু জান! যায় না) তবে একটু জানা গিয়াছে থে 
তাহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণ! প্রচলিত রহিয়াছে । অনেকে মনে করেন যে 
তাহার নাম ছিল পরমেশ্বর, কিন্তু ইহা অজ্ঞ লিপিকরদের প্রমাদে সু? হ্ইয়াছে। 
আদলে কবি ভণিতায় “sae পরম C" লিখিয়াছিলেন এবং তাহাই 
লিপিকরদের হাতে পড়িয়া “কবীন্দ্র পরণেখবরে” পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ 
কাব্যের নাম “পাণ্ডব বিজয় কথা” ও “বিন পাণ্ডব কথা” ॥লিপিকরদের ভ্রান্ত 
পাঠে “বিজ পণ্ডিতের মহাভারত” নামে গ্রগারিত এবং কিছুকাল পূর্বে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হর। কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। E 
পরাগলের পুত্র ছটিথানের আদেশে Alea বা করণ নন্দী মহাভারতের আর 
একটি অনুবাদ করিরাছিলেন। Gea ও কৰীন্দ্র এক ব্যক্তি নহেন এবং AM 
«ema কাব্য সম্পূর্ণ ও করেন নাই, তিনি পৃথক কাব্য লিখিয়াছিলেন। এরূপ 
উক্তির প্রমাণম্বরূপ বলা যায় যে adie জৈমিনীকে এবং শ্রীকর সঞ্জয়কে 
(বৈশম্পায়ণ ) আদর্শ করিয়া কাব্য রচনা করেন। শ্রীকরের কাব্যের ভণিতার 
উল্লিখিত সঞ্জয়ের নাম দেখিয়া অনেকে আবার aga নামে আর একটি কবির 
অস্তিত্ব কল্পনা করিরাছেন। 


৮৮ 


যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত রামচন্দ্রখান এবং feu রঘুনাথের ‘অশ্বমেধ 
পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে। 
মহাভারতের প্রশিদ্ধতন কৰি কাণীরাম দাস বর্ধমান জেলায় সিদ্িগ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক ১৬০২-৩ খ্রষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন d 
বিবিধ বিরুদ্ধ প্রবাদ থাকা. vege কাঁশীরাম বে সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ 
করিয়াছিলেন তাহ। একর নিশ্চিত | 
eig কাব্যের নার কাশীরামের কাঁব্যেও বথেষ্ট প্রক্ষেপ রহিয়াছে । কিন্ত 
এই কাব্যের পুথি অনেক পাওয়! যাইতেছে বলিয়া প্রকৃত পাঠ নির্ধারণে বিশেষ 
কষ্ট হইবে না। প্রচলিত মহাভারত গ্রন্থের মধ্যেও কাশীরামকে পাইতে বিশেষ 
কষ্ট হয় না এবং পাঠকমাত্রেই তাহাকে বাঙালীর জাতীয় কৰি বলিয়া স্বীকার 
করিতে দ্বিধা করেন না। কানীরাম ভক্ত কবি; তাহার গ্রন্থে একাধারে ভক্তি 
এবং কাবারস পাওয়া যায়। তাই কানীদাঁসী মহাভারত যেমন PIATRA হৃদয় 
দ্রবীভূত করে, তেমনি কাব্যরসিকদের চিত্ত অধিকার করে। 
নিত্যানন্দ ঘোষ নামক মহাভারত রচয়িতা এক কবিকে পাওয়া যায়, কিন্ত 
Stata বিষয়ে কিছুই জান! যার না। 
বিশারদ রচিত ‘বন’ ও “বিরাট পর্বের’ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিরাট 
পর্ব রচনার কাল ১৬১২-১৩ Beit | 
fag হরিদাসের একখণ্ড ‘অশ্বমেধ পর্ব” পাওয়া গিয়াছে। রচনাকাল নিশ্চিত 
করিয়া বলা যায় at | 
১৬৯৯-১৭০০ খীষ্টাব্দে রচিত কষ্ণানন্দের “শান্তিপ্ব’ এবং তৎপুত্র অনন্ত 
রচিত ‘অশ্বমেধ পর্ব’ পাওয়া গিয়াছে।* : 
ঘনশ্যাম দাসের 'ভারত-পাচালি! কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত গ্রন্থকার 
বা রচনাকাল সম্বন্ধেণনিশ্চিত করিয়া কিছুই জানা বায় নাই। 
কোচবহারের মহারাজা প্রাণনারারণের আজ্ঞা Aad ব্রাহ্মণ আনুমানিক 
১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে আদি, বিরাট, ভীষ্ম ও Gud পর্ব রচনা করেন 3 অন্ত কোন পর্ব 
| যায় না, কারণ আর কোন পুথি পাওয়া যায় নাই | 


রচন। করেন কিনা জান 
প্রাণনারায়ণের সভাকবি দ্বিজ রামেশ্বরও এক৭ও “ভারত পাচাপি' রচনা 


করেন। 
চন্দনদাস দত্ত প্রমীলার সহিত অর্জনের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া একট কাব্য রচনা 
করেন। 


প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের বিখ্যাত ক'ব «vfum দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেবের 


৮৯ 


পুত্র মন্রাজ প্রথম গোপাল মিংহদেবের আদেশে ১৭১২--৪৮ খ্রীষ্টাবের মধ্যে 
মহাভারত কাব্য রচনা করেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু কবি মহাভারতের পর্ববিশেষ অথবা কাহিনীবিশেষ 
অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে বান্থদেব রচিত স্বর্গারোহণ 
পর্ব, গোপীনাথ দত্ত রচিত দ্রোণ ও নারী পর্ব, রামনারায়ণ ঘে।ষ রচিত নলোপাখ্যান, 
রাজেন্দ্র দাস রচিত শকুন্তলা উপাখ্যান, লোকনাথ we রচিত নলদময়ন্তী উপাখ্যান, 
ব্রাজারাম দত্ত রচিত দণ্তীপর্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য I 


